৩৪৪০৪৩৪ 5০০৪৪৪৩০ 
রড 8: 


ইংরেজ কবি ফিটুজির্যান্ডের ( ঘি ঢা 


71/29:810) অনুগ্রহে ওমর খৈয়াম আজ বিশ্বের 
ধরিচিত এবং তাঁর 'রোবাইয়াং আজ নিখিল-জন-নমাদ্ত। 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বে পারশ্বের এই অমর কবির 
দীবনী সন্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 

ওমরের দমগাময়িক ও তাঁর পরবর্তী কালের দেড় শত 
বৎসরের মধ্যে যে মকল লেখক তার মন্ধে যৎসামান্ত 
আশোঁচন! ক'রে গেছেন ভা থেকে ওমর-জীবনীর একটা 
মোটামুটি ধারণা হলেও কবি-রিত্রের একটা নিবিড় পরিচয় 
পাওয়া যায় না। 

পারস্যের খোরাসান প্রদেশের_নৈশাগুর গ্রামে তার 
নিবাম ছিল। আন্দাজ একাদশ শতাীর গরমের মধ্যে 


ভাতে 


1 £ পন চি 
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আঁলী ইশাক তৌগী যখন “নিজাম উন মুস্ক' উপাঁি 
ভূষিত হয়ে পারস্যের সুলতানের উদলীরপদে প্রতি 
হয়েছিলেন, তখন তাঁর মেই ছুই পুরাতন সহগাহী : 
এমেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। নিষ্গাম্‌ উদ্‌ মূদ্ৰ 
রক্ত অত্াশ্রদীর মতো তার পূর্ব তি পাঃ 
করেছিলেন। 

হাসান্‌ বেন্‌ সাবা! রাস বাপের | কোনও এক 
উচ্চপদে গ্রতিটিত হ'তে চেয়েছিলেন, উদ্ীর নি্জাষ্‌ উল্‌ মূল 
তার মে ইচ্ছা পূর্ণ করেছিল্লেন। কিন্তু হাসান বেন সাধ 
ক্রমিক পদোন্নতিতে সম্থ্ট থাকতে না পেয়ে শেষে স্থলতা 
ও উন্জীরের বিরুদ্ধে এক হীন যন্ত্রে লিপ্ত হন)..ক্ি 
কার্য হতে না পেরে তিনি ধরা পড়েন ও গ্যাস হন 





তীর রর হয। (উর জনতারখ আজও নির্ীত হয়নি) এই হাান্‌বেন্‌সাব্বাই পরে এক পপ ঘাতক সঙ্াদার 


তর সম্পূর্ণ নাম ছিল (গীয়ামুদ্দিন. ই আবুল? রা 
বদ ইরা অন খযোম ) 

খৌঁরাদানের জানী-খেঠ মহামনীহী ইমাম মওযাফান, 
সাহেবের নিকট তিনি কৈশোরে শিক্ষালাতের যোগ 
পেয়েছিলেন। এই সময় তীয় সহপাঠী ছিলেন আলী ইশাক্‌ 
তৌমী ও হাসান বেন্‌ সাব্বা। এরা তিন বে টক 
পরম্পবের নিকট অক্গাকারবন্ধ হয়েছিলেন যে-_ঠাঁদের তিন 
জনের মধ্যে দে কেউ তির জীবনে সমশালী হে 
উঠবে লেই তাঁর সৌভাগ্য অপর ছুই সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে 
সমানভাবে ভাগ ক'রে নিয়ে ভোগ করবে! 

১গুয়গৃহে বিষ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে তায় তিনট ্ 
দীন সংগ্রামে বাগৃত হবার গর দীর্ঘকাল আর তাদের 


গঠন করে পারস্যের ইতিহাসে ছর্ান্ত নরহত্যাকারীয়ণ 
চিত্রিত হয়েছেন এবং অনুমান এরই দশের কোনও ঘাতকো 
ও ছুরিকার মুখে বেন্‌ সাব্বাঁর এক সময়ের পরম উপকার 
বন্ধু উপর নিজাম্উদ্‌যু্কে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।। 
ওমর খৈর়াম কিন্তু সহপাঠীর সেই বাল্যের গরতিহনি 
নুযোগ নিযে তার কাছে প্রেঃপদ উচ্চ উপাধি বা গ্রন্থ 
ধবধ্য সম্পদ কিছুই প্রার্থনা করেননি। তিনি চেরেছিলেন 
ভাগ্যবান বদর সম্পদের তত়াযাতলে একটি নি 
নির্জন কোণে বসে নিশ্চিন্ত চিত্তে গভীর জানাহুশীলনের 
অবাঁধ সুযোগ ! ওমরের এপ ইচ্ছা শুনে উলীয় প্রথযটা 
আর্ত হয়ে গেছলেন! তিনি বন্ধুকে দায়গীর, উন 
উচ্চপদ গ্রতৃতি গ্রহণ করবার জন্ত অনেক আইলে 
করেছিলেন কিন্তু ওমর তা] বারা ্রভাধান করি. 


র্‌ 
রর ০ 


ক্ষশেষে কবির অভিলাষ পূর্ণ .করেছিলেন। ওমরকে 
নি রাঁজসরকার থেকে বার্ধিক ১২০০ মিথ কাল ( পারস্যের 
প্রাচীন স্বর্মুদ্রা ) র্থাৎ প্রায় ৯০০০২ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা 
ক'রে দিয়েছিলেন ! 
খৈয়াম' শব্দের অর্থ তাবুকার। ওমরের নামের সঙ্গে 
এই বংশগত বাবসারবাচক 'বৈযাম' শষ সংযুক্ত থাকলেও 
তিনি নিজে কখনও াবুর বাবসা কমুতেন না। তার পিতা, 
মাতা ভাই, ভর, বাসী, পুর সন্ধে কোন মংবাদই জানা 
ধান 
"শল্ীবনের শেষদিন পধাত্ত ওমর নৈশাপুরেই নিশি 
হরে ধসে থাকবার ন্যোগ পান-নি। মধ্যে তাকে 
ছে এসে হুলতান মা িকৃশাছের মাঁদেশে পারন্তের পঞ্জিকা 
ঈক্কারকার্ঘো সাহাবা করতে হায়েছিল। এই সমর থেকেই 
'্ালালী সঙ প্রচলিত হর এবং “জিজি মালিকশাহী” নামে 
তিনি একখানি প্রসিদ্ধ জোতিষ-দি্ধন্ত প্রণয়ন করেন। 
এ ছাড়া গরহতৰ বিষে আরও , সন্তান প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং 
মশা; জবান ও জীববিজ্ঞান ্ধেও গার একাধিক 
চিল! দেখতে. পাওয়া যায়। ক্বির চেয়ে বৈজ্ঞানিক 
 দাশনিক হিসাবেই তিনি অধিক পরত ছিলেন। মি 
।. ভ্ররোদশ শতার্দীর কয়েকজন বিশি্ট আরব পারস্ত- 
[াহিতা-রচয়িতা ওমর সন্ধে যে সকল কথা বলেছেন প্রসিদ্ধ 
চ্ঘ পণ্ডিত শুকোত স্কী (9০1010%511) ১৮৯৭ খুঃঅবে 
ঠা £রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রবন্ধটিতে মূল আরব ও 
পারস্য হ'তে সেগুলি উদ্ধৃত করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার রুষ 
বাদ গ্রকাশ করেছিলেন। সাহু ডেনিসন্‌ র্‌ (101. ৪1. 
1) 91080 [২০৪৪ ) ইংরাজীতে শুকোভ স্কীর এই প্রবন্ধটি 
যান করায় (0 (70080080999 
৪. 1108 09018178709 ০0008101৮0৪ 
০ 81900 8০০1৮ 1898 7. 0. 49--66) 
ময়ের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নৃতন তথ্য জানতে পার! 
। 
মর যদিও একাধারে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
ৃ কিন্ত কৰি হিসাবে ভার কোনও খ্যাতি ছিল না। 
বিল, অভাবে তিনি ৭ . জনসাধারণের পর বিরাগভাজন 


পপসপাপাপপপাপিপপাশান 
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হয়েছিলেন! তিনি যখন মন্কাতীর্ঘ পক্ষিত্রমণ করে 
আসেন তখন লোকে বলেছিল যে ওমর পুথার্জন করতে 
যায়নি, নিজের কৌতুছল চরিতার্থ ক'রতে গিয়েছিল। 
মক্কা থেকে ফেরবার পথে তিনি যখন বোগাদে এসেছিলেন 
তখন বোগাদের বিদ্বজ্জন সন্প্রদায় তাকে প্রকাশ্যভাবে 
অভিনন্দিত ক'রতে চেয়েছিল, কিন্ত ওমর তাঁ গ্রহণ ক'রতে 
লন্মত হননি। তিনি যে শুধু অভিনননই প্রত্যাধ্যান 
করেছিলেন, তাই নয়, বোগাদের স্ুধীসমাজের সঙ্গে 
পরিচিত হতেও অনিচ্ছা জানিয়েছিলেন । ও 

তার অধিকাংশ রোবাইএর মধো প্রচলিত ধর্মবিধির 
প্রতি একটা অবিশ্বাস ও অশ্রন্ধা অত্ন্ত সুস্পষ্টরূপে ফুটে 
উঠেছিল ব'লে তিনি কোনওদিনই লৌকপ্রিয় হ'তে পারেন 
নি। একাধিক লেখক তার অদ্ভুত স্থৃতিশক্কির বিষ 
লিপিবন্ধ ক'রে গেছেন। তার বহুমুখী গ্রতিতা ও অগাধ 
পাণ্ডিত্যের জন্ অনেকেই তাঁর শিয্ত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক 
হয়েছিল কিন্তু তিনি গুরুগিরি কগ্রতে একেবারেই গম্ু়াজি 
ছিলেন। 

সকল দেশের সকল যুগের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মতো! 
ওমরও স্বাধীন-চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যের দন্ধানে 
তিনি দেশের প্রচলিত শান নিধি বাঁধা পথ ছাড়িয়ে বছদূর 
অগ্রসর হয়ে গেছেলেন। তিনি যে স্থুফী সম্প্রদায়ের রহস্য 
ময় সাধন-পথের পরিপন্থী ছিলেন এ পরিচয় তার একাধিক 
রোবাইএর মধ্যে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের নুফীদের 
মতের সঙ্গে ওমরের অনেক স্থলে নাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় 
বটে কিন্তু সে কেবল তার ধর্ম্ভাবের বহিধাবণটুকু 
মাত্র! তার কাব্যের অন্তনিহিত অধ্যাত্মতন্বের নিগৃট 
পরিচয়ের মধ্যে দেশের প্রচলিত ধর্মপদ্ধতি শাস্্রশীসন ও 
যাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ দেখতে 
পাওয়া যায়। ৃ্‌ 

পারস্যের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কৰি সমরখন্দ বাসী 
নিজামী উন্গী তার "পুরাতন প্রসঙ্গ” শীর্ষক পুস্তকে কবির 
মা সন্ধে লিখেছেন জ্ঞানীর রাজা ওমর খৈয়ামের ৫১৭ 


হিজরীতে তে (অর্থাৎ ১১ খু: অন্দে) দ) নৈশাপুরে_ মৃত মৃত্য 
হযছিল। রন র্পনে ও বিজ্ঞানে নতিনি নিবি ছিলেন, 


[ ৩ ] 


তাঁকে সে যুগের একজন আদর্শ জামী রঙা! চলে. তিমি আমার 
গুরুতুল্য ছিলেন, প্রভাতে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তীর সঙ্গে 
প্রায়ই আমার নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। একদিন 
তিনি বলেছিলেন যে “আঁমার কবর এমন একটি যায়গায় হবে 
যেখানে কুহমিত তরু শাখা হতে বর্ষে বর্ষে আমার সমাধির 
উপর পুষ্পাপ্রলি বর্ধিত হবে।, তার একথা আমি সেদিন 
কবির কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেম। কিন্ত 
ওমরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আমি যখন কার্য্োপলক্ষে 
পুনরায় নৈশাপুর যাই, সেই সময় গুরুজীর সমাধি দর্শন 
করতে গিয়েছিলেম। গিয়ে দেখি একটি কু্জ-্রান্তে তার 
শেষ অস্তিম-শয্যা বিরচিত হয়েছে। ফুল-ভা়াবনত বৃষ্ষনিচয 
যেন কুঞ্জপ্রাচীরের উপর দিয়ে তাদের শাঁখাবাহ প্রসারিত 
করে কবির সমাধিবক্ষে পুষ্প-অর্থ্য দিচ্ছে! বাশিকুত ঝরা- 
ফুলের “ক্ষঞ্িপোঁষে কবরের পাষাঁপ-বেদী সমাবৃত হ'য়ে আছে! 
ওমরের ভবিস্দ্বাণী, তীর শেষ-সাধ আজ এমন বর্ণে-বর্ণে সফল 
হয়েছে দেখে বিন্ময়ে পুলকে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে 
উঠেছিলাম |”: 

চার্বাক মতাবলম্বী বা এপিকিউরীয় (11101007587 ) 
সম্পরদায়তৃক্ত জড়বাদী ও দেহাত্মবাদী বলে তাঁর যে দুর্নাম 
আছে, ফরাসী লেখক মশিয়ে নিকে লা (2310.0189) তার 
দৃঢ় প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে, তিনি সুরা ও সাকীর 
রূপকের মধ্যে সেই অরূপেরই মন্ধান দিয়েছেন। পরবতী 
যুগে হাঁফেজ প্রভৃতি পারস্তের প্রসিদ্ধ স্থফী কবিদের তিনিই 
ছিলেন আদিগুরু ! ফিটুজির্যান্ড, কিন্তু মশিয়ে নিকোলার 
মত গ্রহণ ক'রতে পারেন নি, তিনি তীর রোবাইয়াতের 
পরবর্তী সংস্করণে তার প্রাচ্য-বিষ্ভারণ্যের পথপ্রদর্শক 
অধ্যাপক কাউর়েল (চ1০£ 0০%০]]) সাহেবের দোহাই 
দিয়ে বলেছেন যে শ্রীক্‌ শিক্ষা ও সভ্যতার উৎকর্ষ ও গ্রীক 
দর্শনের প্রভাব তাঁর উপর বেশ গভীর ভাবেই শক্তি বিস্তার 
_করেছিল। লুক্রেশিয়াস্এর (170191198 ) মতো তিনি 
দেশের যুক্তিহীন অসার ধর্ম ও তাঁর মিথ্যা উপাসনার 
* ভপ্তামী নতশিরে মহা করেন/৪। প্রন্কত সত্যদন্ধানীর 
মতো এ সকল কপটাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করেছিলেন। 
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তার রচনা টপ রুতে গাগা 
ভিনি নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুব। 
করে মানতেন বলেই বৌধ হয় এমন জোর করেব 
পেরেছিলেন-- | 


প্মানুষেরে হীনচেতা 
তুমিই কঃরেছ হেথা। | 
তোমারই সৃজিত যত কাল-ফদীদল 
আনন-নন্দনে আনে তীত্র ইলাহল |. 
বি লারা 
লে তোমারই চুক! 
্‌ দা চাও বাবর কাছে: 
চিএ 


ওমর ঘোরতর অতৃষ্টবাদী ছিলেন। পুরুষ 
বিশেষ আমল দেন নি; বিনয় রি 
হাতের ত্রীড়নক মাত্র বলেছেন-- 






প্রুটি তো কেউ কয় না কথা 
নিধ্বিচারে নিরুপায়ে 

খেলুড়েরই ইচ্ছা। মতো 

ঘুতে থাকে ভাইনেবীযে! 
তোমায় নিয়ে খেলার ছকে 

চাল চেলেছেন আজকে যিনি 
তোমার কথা সবজানা তার 

সবার কথাই জানেন তিনি !” 


কুস্তকারের হাতে গড়া মাটির হাড়ি কলসী ও থে 
পুতুলের মতো! এক অদৃশ্য শক্তি যে তীর নিজের ধে 
মতো আমাদের গ'ড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, ওমর দর্শনের 
অংশটুকু ফিরি. “কুজা-নামা” শীর্ষক একটি বি 
বিভাগে সন্বিবিষ্ট ক'রে- গেছেন। জম্মন্তর ও পরকা 
প্রতি তীর যে বিশেষ আস্থা ছিল না এ কথ! তিনি 
একাধিক, রোবাইএর মধ্যে হি কায করে 
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পহূর্তের শুধু অভিনয় এরপর আর ওমরকে জড়বাদী রা নিরীশ্বরবা 
চ'লেছে লো এই বিশ্বময়, সাহপ হয় না। তার এই একেখ্রধাদের সঙ্গে ২ 
সাঙ্গ হ'লে রঙ্গ-লীলা যবনিকা-পারে, ব্রদ্মবাদের আশ্চর্য রকম মিল থাকলেও তিনি কিন্ত 
গাঢ়তম চিরঅন্ধকারে ও জন্মান্তরবাদ কোথাও স্বীকার করেন নি। 
নট-নটী করিছে প্রবেশ! হিলু দর্শনের সে তীর মূল প্রভেদ। তিনিও 
ভীষনের অবস|নে নাটকেরও হয়ে যায় শেষ! মিথ্যা মায়া-_” “বিশ্ব কেবল শুন্য ফাঁকা” ইত্যা! 
-”* তিনিই একাকী তীর আননের অবসর ছলে বলে গেছেন, এমন কি--ত্যাগের সাধনা ব্যতীত থে 
নিজেই রচেন নাট্য, নিজে অভিনেতা হয় না, এ কথাঁও তীর রচনার মধ্যে ছু এক স্থ 


দেখেনও নিজেই কুতৃহলে ৮”. যায়। 

“ছু-দিনের জন্য এই জগতে আঁসাঃ “চোখ বু 
সব শেষ হয়ে যাবে! এ সব কথাও তিনি 
বলেছেন বটে, কিন্তু ওটা কিছু নৃতন-তত্ব বা বড়-ব 
ওমরের তত্বকথার প্রধান “সুর হচ্ছে মৃত্যুর পরপ 


4 বেদাস্ত-দর্শনের সঙ্গে যে নীনান্থানে ওমরের চিন্তাধারার 
সাদৃশ্য দেখতে পাঁওয়া যায় উপরি উক্ত শ্লোকটি তার একটি 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । যেখানে তিনি বলছেন__ 


পভ একািবাগি কিছু নেই, শুধু বিরাট অন্ধকার! অনাদি মা 
সতা ছাড়া নাইরে কিছু, সেই চিরন্তন প্র 
সেই একেরে কেন্দ্র করেই «কেন এলুম এই জগতে, 
বহর প্রকাশ হচ্ছে পিছু!” কেমন ক'রে কোথা হ'তে 
ফিছ1-- “ধাহার গোঁপন-স্থিতি ওতপ্রোত হষ্টির লীলাঁয়, জী রব 
বন যেন জলের শোতে ভাস্ছে অনিবার! 
ছোট-বড় নানারূপে দিকে দিকে ধাহার বিকাঁশ এ 
কে জানে সে বইছে কোথার--কোন্‌ প্রবাহের ৪ 
সবার মাঝারে থেকে তবু যিনি সদা! অগ্রকাশ, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে পুন: কোন্‌ মুতে ফিরে” 
জরা স্ত্ু-যৌবনের বিশবজোড়া বিবর্তের মাঝে | 
একা সেই নির্বিকার নিয়ত বিরাঁজে এই দুঙ্েয় প্রহেলিকার কোনও রহস্যভেদ 
না পেরেই তিনি যেন কেবলমাত্র বর্তমানকে 
অথবা- প্এই শক্তি, এই প্রাণ, বলে আকড়ে ধরবাঁর বিপুল প্রয়াস কারেছেন। 
এ সকলই তব দান, প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাঁওয়া য 
মোর মত্বা, আত্মা, মন এই ধর্মৃতত্ব বিষয়ক কবিতাগুলির মধোই। এ 
৩ এতো প্রত তব ধন! ভিতর থেকেই মানুষটিকে যেন সহজে চিনতে পা 
আমার এ দেহখাঁনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় আকুল অন্তর এই কৰি যেন নিজের 
ৃ তোমারই হে নাথ, জানি; সারে কখন সত্য উপলব্ধি ক'রে প্রায় বলবা 
একাস্ত তোমারই আমি করেছেন_-“সোহম্”! তাই বৌধ হয় যাঁরা পরক 
তুমিও আমারই স্বামী, পক্ষপাতী আবার ইহকালেরও অনুরাগী, সেই দো 
কেছ নাই তুমি ছাড়া, ভেসে-বেড়ানোর দলকে ডেকে বলেছেন-_ 
তোমাতেই আমি হাঁরা 1” 


“মুর্খ, তোদের ঈপ্সিত ধন কোথাও যেয়ে নাই !* 
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তারা যা” চায় তা" যে এখানেও নেই এবং অন্ত 
কোনথানেও নেই, তাঁর এই কথাটা আঁরও সুস্পষ্ট শোন! 
যাঁয়। তিনি যখন ঝলছেন-- 
্পাঠাইয়াছিন্ন একদিন 
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন 
সুদূর অদৃশ্ট-লোক ঘথা-_ 
জাঁনিবাঁরে জীবনের ওপাঁরের ছু একটি কথা ! 
দীর্ঘ দিন্পরে মৌর আত্মা এসে ফিরে 
ডেকে বলে ধীরে__ 
চেয়ে দেখ স্বামী, 
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি !” 


অজানাকে জানবার একাগ্র চেষ্টাকে তিনি বিদ্রুপ 
করলেও নিজে কখনও সে চেষ্টা থেকে বিরত হ'ন নি। 
তিনি যখন জানতে পারলেন-- 
"অজ্ঞাত মে পথের খবর 
পায়নি তো? কেউ সন্ধানে 1” 
এবং দেখলেন-_ 
“কেবল গেল না বোঁঝা যে রহস্য বুঝিবার নয়_- 
ছৃজ্দেয় ছূর্তেছ্ চিরকাল 
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য লিপি জাল 1” 
তখনই যেন তিনি গেয়ে উঠলেন 
*পূর্ণ কারে দাও সথী ! পান-পান্র মোর, 
অফুরন্ত হ'য়ে থাক্‌ স্বপনের ঘোর; 
বার বার মিছে আর বোল? না আমায় 
কেমনে চরণ-তলে 
গলে পলে 
জীবনের দিন বহে যাঁয়! 
বিদায়-সক্কেতবাণী হায়, 
নিশিদিন ভীতমনে, গ্রতিক্ষণে কে শুনিতে চায়? 
আননদ-উচ্ছবাসে অনুরাগে 
আজ বদি বর্তমানই শুধু ভাল লাগে, 
কেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাও সন্থিত 
অনাগতকাল আশে--অথবা যা? হয়েছে অতীত !” 


ওমরের রা” ও 'সাকী” সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক অর্থ 
প্রচারিত হয়েছে সন্ভবতঃ সেজন্য দারী তার এই 
ধরণের রোবাইগুলি-_ ্ 
প্চাঁলিছে যে সুধা শাশ্বত দাকী 
নিখিল পাত্র'পরে. 
কোটী বুদ উঠিছে ফুটিযা 
ফেনিল সে নির্বরে! 
তোমার আমার মতো! কতশত 
সেই আোতে সদা ভাগে, 
মাকীর পাত্র পূর্ণ মতত 
কেউ যায়, কেউ আঁসে 1” 


কিন্ত সর্বত্রই তিনি যে এই অর্থে ই “সুরা ও সাঁকীরঃ 
উল্লেখ ক'রেছেন এ কথ মেনে নিলেও জোর ক'রে বলা চলে 
না। .. ওমরের কবিতাগুলি মোটামুটি পীচটি... বিভাগে. 


_ শ্রেণীবদ্ধ ক্রা! যেতে পারে__ 


প্রথম_-আভিযোগ। অর্থাৎ নিয়তির চক্র ছূরবার, অৃষটের 
বিধি অপরিহার্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, জীবন 
ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বরের অবিচার,-_ইত্যাদি। 

দবিতীয-_বিদ্রুপ। মাুষের ভ্ডামীর জন্য, নির্বৎদ্ধিতার 
জন্ত, যুক্তি হীনতাঁর জন্য, অন্ধ-বিশ্বাসের জন্ত, গৌঁড়ামীর 
জন্থ, স্পর্দার জন্য,_ ইত্যাদি। 

তৃতীয়-_প্রেম। বিরহের দুঃখ, মিলনের আনন্দ, দর্শনের 
জন্য ব্যাকুলতা, আবর্শনের বোনা, প্রেমের সার্থকতা, 
প্রণয়ের গ্রতাব-_ইত্যাদি। 

চতুর্-_সৌন্য্য। প্রকৃতির শোতাঃ নব বদস্তের রূপ, 
সমপ্রস্থুটিত পুষ্প, সুছন্দ কবিতা, সুমধুর সঙ্গীতঃ ' 
বিহগের কল্প-কাঁকলী, পূর্ণিমার জ্যোত্সা, নিরুস্তর 
বনী, তরুণী রূপমীর লাবণ্য, শ্যামতৃণাচ্ছাদিত 
নদীতীর, প্রভাতের প্রশান্ত আকাশ-ইত্যাদি। 

পঞ্চম-ধ্প)  অধ্যা-দর্শন। ভগবতত্ব। হষটি-রহম্ত, 
পাপ-পুণ্যের আলোচনা, স্বর্গ ও নরক বিচার 
সুরা ও সাকীর বদনা, জনা, মৃত্য ঈশ্বরবাদ-_. 


, 


ইত্যাদি। 









কা 


[৬] 
ঘুরোপ প্রাচ্যের এই কবিকে যে এত নুচক্ষে দেখেছিল প্রায় ৮২টি রোবাই হাফেজ, আত্ার, নিজামী, জিলা দু 
তার কারণ আর কিছুই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগাড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পারস্য কবিদের রচনা | বিলাতের বো' 
অস্্শীলনের ফলে প্রতীচ্যের মন দেশের লোক-ভুলানো লাইব্রেরীর (8০015197 7015 ) সংগৃহীত প্রাচীন 
ভণ্ড ধর্শের গ্রতি তার সরল বিশ্বাস হারিয়ে বনেছিল। ১৫৮টি রোবাই ১৮৯৮ খুঃ অবে মিঃ হেরন আছর 
তাই তাদেরই দেশের একজন কবি যখন ওমরের এই [09707 41100) মূলের আলোকচিত্র সহ ধথাযৎ 


বাণী তাদের শোনালেন__ অনুবাদ ক'রে প্রকাঁশ ক'রেছিলেন। হেরেন আলেদে 

প্ভেবে কি দেখেছো সথী, ক্ষণস্থায়ী কত এ জীবন, অনুবাদ প্রকাশ হবার পর প্রথম জানা গেল যে ফিটুজি 

একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন, মূলের অবিকল অনুবাদ করেননি । তিনি আপন ইচ্ছ 
মরা-বীচা শুধু এক বেলা_ কোথাও ওমরের মাত্র একটি পদকে বিস্তৃত করে 

খেয়ালীর হুজনের খেলা! চতুষ্পদীতে রূপাঞ্তরিত করেছেন, কোথাও বা ছুটি 1 


তখন ভার! আনর্নে উৎকু হে উঠে এই কবিকে তাঁদের চতুপ্দীকে ভেঙে নিয়ে একটি চতুম্পদীর মধ্যে ঘ. 
আপন জন ঝলে বরণ ক'রে নিলে। কবির কঠে ক$ কারে দিয়েছেন ! হেরন আলেনের গ্ান্্বাদ থেকে টয 


মিলিয়ে তা"রাও গেয়ে উঠল-_ 
“দেবতা মানব নিয়ে মিছে আর হ'য়োনা বিহ্বল, 
তর্ক তুলি প্রতিদিন দ্বরগ-্ত্য বিচারে কি ফল? 
কালের সমস্যা! যত কালে হোক লয় 
জীবনে যেটুকু আজও রয়েছে সময় 
দুরা-সংবাহিনী সখী, উচ্চ্ুসিত বক্ষতলে যার 
. .. বেড়ি ভার ক্ষীণ কটি চগল ভঙ্গীতে 
ক. ছুবে যাও মিলন-দঙীতে [৮ 
_ দেখতে দেখতে মুরোঁপের প্রায় সকল ভাষাতেই ওমর 
খৈরামের 'রোবাইগুলিঃ অগুবাদ হয়ে গেল! ওমরের তাঁরা 


মন অঙুরাগী ভক্ত হ'য়ে উঠুলো! যে দেশে দেশে ওমরপ্থ 


ঙ্খদায় সি হয়ে গেল তার! “ওমর সমিতি "ওমর সঙ্ঘ' 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা কদুতে লাগল । তাদের ওমর-গ্রীতি এমনিই 


প্রবন্ধ হয়ে উঠল যে তার রচিত আরও কবিতা! আছে কিনা 
দেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে তারা পারশ্যের চারিদিকে অস্থু- 
সন্ধান সু করে দিলে, তারই ফলে আজ পর্যন্ত ওমরের প্রায় 
১২** রোবাই আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, 
ভার মধ্যে ওমরের নিজের রচনা মাত্র তিন্শতের অধিক 

1-বাকী সবগুলিই প্রায় প্রক্ষিপ্ত! গুকোভ্ৰী তার 
প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ওমরের নামে প্রচলিত 


( &াআা 8. 11৮০6) সম্পূর্ণ ১৫৮টি রোবাই যথাযথ 
কবিতায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। 
তৎপূর্কে (১৮৮৩ খুঃ) হুইন্‌ফিল্ড সাহেব (1. 
ডা1))78910 2. &,) ওমরের পাচ শত রোবাই 
ফারসীহ একেবারে মূলাহুসারে কবিতায় অনুবাদ ২ 
গ্রকাশ কারেছিলেন। শুকোভ্হ্বীর প্রবন্ধের ইংরাজী অন 
ও এই বইগুলি ছাড়া ওমর খৈয়্ামের আরও কতক 
. গ্রমিদ্ধ অনুবাদ দেখতে পাওয়ার সুযোগ হওয়াতে আ 
পক্ষে ফার্সী না জেনেও ওমরের মূলগত কবিত্ব রসের আ 
মৌনর্্যটুকু উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হ'য়েছিল। 
লক্ষৌযে প্রাপ্ত ওমর খৈয়ামের পুথির ৭৬২টি রো, 
দীর্ঘ তিরিশ বৎসরের পরিশ্রমে অম্নবাদ ক'রে প্রব 
করেছিলেন মিঃ জন্নন্‌ (0. 4. 10/10307)) কিন্তু তাবে 
গশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিলেন মিঃ জন প্যে, 
(5০17 080৫) ইনি ওমরের ৮৪৫টি রোবাই ইংরাজী। 
অন্থবাদ ক'রেছেন। ফিটদ্রির্যান্ডের পরেই গ্যালিয়ে 
( 81090 49 081119)09 ) কেবলমান্র সুরা ও সা 
স্বীয় ওমরের যে ২৬১টা রোঁবাইএর মধুর অনুবাদ গ্রক1 
করেছিলেন সেগুলি আবার সব চেয়ে সুন্দর! এতগু 
বই নেড়ে চেড়েও আমি কিন্তু ফিটজির্যান্ডের মোহ কাটি। 
উঠতে পারিনি! 


সা ই, ডেনিসন্‌ রস্‌ বলেন ওমের রৌবাইয়ের যখায 


ডু 


অনুবাদ না হলেও ফিট্জিব্যান্ড, মূলের ভাব ও মৌনর্য্যকে 
কোথাও সুর করেননি! আমি তাই তার পরিবর্তন সমন্তই 
মেনে নিয়েছি। ' কেবলমান্র ১১নং রোবাইটি তিনি বাদ 
দিয়েছিলেন; 'আমি কিন্তু ছুটি বিভিন্ন রোবাই মিলিয়ে সেটি 
রেখেছি, লোভ ছাড়তে পারিনি) এবং ৪নং রোবাইয়ে তিনি 
ওমরের যে ছুটি চতুষ্পদীকে মিলিয়ে একটি ক'রে নিয়েছিলেন, 


আমি সেটিকে আবার ভেঙে মূল্লনযাযী ছুটি পৃথক কবিতাই 


কারে নিয়েছি। অপরগুলির বেলা সেরূপ করবার কোনও 
প্রয়োজন বোধ করিনি! 

ওমর খৈয়াম্‌ নামে কেউ কখন ছিলেন কিনা এই নিয়ে মধ্যে 
একটা খুব হৈ চৈ হয়ে গেল! সশ্খুতি বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট 
পত্রিকায় এতিহাসিক মিলার সাহেব (])7. 4. ঢা. 11019) 
একটি স্থদী্ঘ প্রবন্ধ লিখে ওমরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর 
মনদহ প্রকাশ করেছিলেন। তার এই তর্কের মূল ভিত্তি 
ছিল যে, যে নিজাম-উল-ুন্ূকের ওমর হন্স্বীয় রচনাটুকুকে 
প্রামাণ্য বলে ধরা হয়েছে সেই নিজাম-উদ্‌-মুলূক স্বয়ং ১০৯২ 
খূঃ অন্ধে ধু ঘাতকের হস্তে নিহত হ'য়েছিলেন, অথচ 
ভিনিই যখন লিখছেন যে ১১২৩ খু: অন্ধে নৈশাপুরে ওমর 
দেহত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ ওমরের মৃত্যুর পরও তিনি যে 
কিছুকাল বেঁচে ছিলেন এইটেই যখন এতে প্রমাণ হচ্ছে, 
তখন বোঝা থাচ্ছে যে ব্যাপারটা সমস্তই একটা প্রকাণ্ড 
ধাপ্পাবাজী! আসলে ওমর নামে পারস্ে কোনও কৰিই 
ছিল না। 

কিন্তু ডাঃ সামু ই, ডেনিসনূ রদ্‌ অবিলম্বে মিলার সাহেষের 
মমন্ত উক্তি ও ঘুক্তি থগুন ক'রে 'মর্ণিং পোষ্টে'র মেই প্রবন্ধের 
একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে নিষ্জামী 
উন নামে পারস্তের একজন প্রসিদ্ধ কবি ১১১২ খঃ অন্ধ 
ওমরের সঙ্গ স্বয়ং সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ১১৩৫ খু: অব 
নিজে গিয়ে ওমরের সমাধি-বেদী দেখে এমেছেন। এ তথ্যটি 
যে সঞ্পূর্ণ ্রতিহামিক--ইঙিহাসে তার প্রমাণ আছে। এ 
ছা়ী তিনি ১১৭৬ সাল থেকে ১৩৪০ সালের যধো রচিত 
এমন অনেক ফার্সী বইয়ের নাঁম করেছেন যার সি রি 
হিসাবেই ওমরের উল্লেখ আছে। 

কেছছিজ বিশ্ববিষ্ভালযের ভূতপূরত্ব পারম্তভাবার অ'্যাপক 


উন সাহেবের পার সাহিত্য ইতিহাস গন? 

[গা দাতা] ০2089, 1000 চারা ॥ 
৪৯৫, 8/ 2. 0. টি |, 4. 808, চু" 8:4 
[0.0 246--259.) ওমরের মন্ন্ধে অনেক কথাই জানে 
পারাযায়। কবি নিজামী উন্সীর-১১৫৫ খুঃ অব রচিত সে 
'াহার মকালা! বা চার বিষয়ের কথ প্রভৃতি প্রাচীন পারশ্ব 
গ্রন্থ থেকে আরম্ভ ক'রে-_একেবারে একালের সব পার্থ 
কিভাবে উল্লিধিত ওমর বিবরণের একাধিক পরিচয় এই ইতভি- 
হাদের মধ্যে আছে। সোষ্ঠ ১৩৩৪এর প্রবাসীতে গ্রকাঁশিত 
'খোয়াঞ্জা ইমাম অবুল ফতেহ ওমর-বিন'ইব্বাহীম-অল-খৈ়ামী” 
ীর্যক প্রবন্ধটি অনেকটা প্রায় ওমর সন্ধে এই ইতিহাদোক্ 
বিবরণেরই পুনরুক্তি মাত্র হলেও, অর্থাৎ তার মধ্যে ওমর 


সম্বন্ধে কোনও নৃতন সন্ধান না থাকলেও অল্প কথার মধ্যে 
ওমরের বিষয়ে অনেকটা সঠিক সংবাদ গাওয়া যায়। তবে. 
এই প্রবন্ধকার অন্তত যে অভিযোগ বরেছেন--£ওমর 


খৈয়ামের কবিতা ইরাঁণ হইতে ইংলঙে গিয়াছে, সেখান. 
হইতে জাহাজে চড়া বাংলা দেশে আদিতে তাহা এটা 
পরিবর্তন হইয়াছে যে চিনিতে পারা যায় না? তার এ. 
কথাটা দে এফেবারে নিতান্তই অতিশযোকি-এটা তন: 
অভিযোগের প্রমাণ স্বরণ তিনি যে রোবাইটর মূ ও. 


অনুবাদ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন ভাই থেকেই বুঝতে গার 
যার! এখানে তাই সেছুটি উদ্ধীত কর দেওয়া গেল... 


মূ ফার্মীর এক একটি শবের অনথবাদ-_ 
"আমি ত একজন পাপী জীব, ভোখার করল লেখ: 
আমার হায় অন্ধকারে আচ্ছাদিত, তোমার পবিত্র - 


গানের 


আমাকে যদি উপাসনার পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গ দাও, 


মেত' আমার মন্ত্রী ( বেতন) হইল, 5 ৃ 


হিরা রনির 

ইংরাজী অনুবাদের বাংলা! রপান্তর--- রা 
“নিমন্দিত পাপে আমি, করো না মি কষ) করো 
আধার এ হদে মোর তব দীপ জেলে আজি ধরে!) . :. 
রগ ঘি পাই গ্র্ দীর্ঘকাল সাধনার পরে... 
মে তো! হবে উপার্জন, নদে পাওয়া বব 
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- তথাপি মূল ফার্সীর যতটা কাছাকাছি হয় এই উদ্দ্তে 
আমি বর্তমান সংস্করণে এই রোবাইটি একটু পরিবর্তন করে 
দিয়েছি এবং আরও অন্নান্ত অনেকগুলি রোবাই ছন মিল 
ও শহ বযঞ্নার সৌবর্ধ্যের খাতিরে এবারে একটু বেশী রকমই 
আদল বদল করে দিতে বাধ্য হয়েছি 

যে রোবাইগুলির মধ্যে ওমরের নাম পাওয়া গেছে 
অধিকাংস্থলধে আমি সেইগুলিই আমল বলে গ্রহণ 
ক'রেছি। অঙ্থবাদের মধ্যে আমি সাধ্যমত কোথাও নিজের 
কবিত্ব ফল্লাবার চেষ্টা করিনি, মাত্র ছু এক স্থলে ঈষৎ 
একটু পরিবর্তন ছাড়া একেবারে হুবছ অক্ষরাস্্বাদেরই 
্রয়াম পেয়েছি। ভাতে কাব্যের সৌনর্য হঃত' নান! 
স্থানে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু মূলের ভাব বৈশিষ্ট্য যা'তে 
: কোথাও ক্থু্ না হা আত্োপান্ত সেই চেষ্টাই ক'রেছি। 
কারণ আমার মতে অন্থবাদ অনুসরণ না হ'য়ে অন্ুলিখন 
হওয়াই উচিত! ওমরের মুধ ফার্সী চতুগপদীগুলি সমন্তই 
একই ছনে রচিত নয় জেনে আমি ইচছাপূর্বাক “চতু্গদীর' 
গতর মধ্য সীমাবদ্ধ না থেকে নানা বিচির ছনের সমাবেশ 
করেছি, কারণ এতগুলি কবিতা সবই যদি এক স্বরে গাওয়া 


[ ৮] 


হয় তাহ'লে মেগুলি নিতান্ত একঘেরে লাগতে পা 
গম্ভীর, চুল, শান্ত গ্রত্ৃতি যেখানে যে রোবাইটিত 
ব্যক্ত হয়েছে আমি সেখানে সেটি ঠিক তছুপ। 
প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি! শ্রনধাম্পদ বন্ধ শ্রীযুহ 
চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আগ্রহ না থাকলে এবং 
রসিক শ্রীযুক্ত বতীন্্রমোহন রায় বি, এল, সুকবি গি 
বন্থ। ও কথা-শিল্পী ্রীনির্শল দেব প্রভৃতি বন্ধুগণে 
সাহাঁযা না পেলে হয়ত' একাজ আমার দ্বারা হোতনা 
রূপচক্ষ মান পূর্ণ চত্রবন্তী ও উপেন্্র ঘোষ দপ্তিদা 
রতীন তুলিকার স্পর্শে এই বইথানিকে “চিত্র ক 
বাঙলা ভাষায় “চিত্র, ওমর খৈয়াম এই প্রথ 
অনেক ক্রটা থাক! সত্বেও বাংলা সাহিত্যের আ; 
থানির সমাদর হযেছে দেখে আগি আগার 
সার্থক বোধ করছি! 


শ্রীনলেতক্র দে 





ভোরের পাখী শিক দিয়ে যেই উঠল চারিধারে 
দাড়িয়েছিল অপেক্ষাতে যাঁরা 
 ঝল্লে হেঁকে তারা . 
লা খোলো, হযার খোলে ভাই, 
সময় যে আর নাই) » 


০ 





জাগো, জাগো, রাত ফুরালো 
তরুণ প্রাতের আখির আলো, 
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে ! 
চাওগো সখী, টাদ-বধুর! লজ্জানত মুখে 
| জস্ত-পদে পলায় যেন আসে! 
পৃব-আকাশের শিকারী ওই 
: কমহালের মিনার ঘিরে জয়োললাসে হাসে! 
১ 


আজ অরুণের প্রথম ভোরে 
শুনেছি কোন স্বপন- ঘোরে 
তৃষ্ণ-কাতর 
কী যেন স্বর 


করুণ সুরে বাজে; ৃ 
ডাক দিয়ে কে ব'ল্ছে এসে পাস্থশীলার মাঝে 
জাগো, জাগো, ওগো আমার তরুণ সথার দল, 
বিলম্বে কি ফল? 
জীবন-সরা শূন্ত হবার আগে, 
পাত্রথাঁনি নাও ভরে নাও নিবিড় অঙ্গুরাগে ! 
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পাস্থশালার দ্বারে, 
দাড়িয়েছিল অপেক্ষাতে যারা 
ব'ল্লে হেকে তার! 
ছুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো ভাই, 
সময় যে আর নাই; 
ক্ষণেক শুধু বস্তে মোরা এসেছি এই পারে-_ 
হতাশ হালে এ জীবনে হয়ত ফিমুবো নারে ! 


হে 


নওরোজে আজ নৃতন সুরে 
ওরে আমার চিত্ব-পুরে 
উঠুছে জেগে লোভ! 
ফেলে-আসা জীবন-পথের অতৃপ্ত সব ক্ষোভ 
» দিচ্ছে মনে সাড়া ) 
ভাবের লাল হর আমার সা লা 
উধাঁও হারে যায়, 
নির্জনতার শাস্তিটুকু যেখানটিভে পায় |. 


সত্য বটে নাইক ঈরাম আজ 





লোপ পেয়েছে তাঁর গৌলাপের গর্ববকরা ফু 
জামূশেদেরও সুধার আধার সপ্ত-বলয়-বারা 
কেউ জানে না কোথায় হ'ল হা 
ফুট্ছে তবু এখনও ওই আঙুর ঠোটে চুণীর 
ভুট্ছে আজও কুলের বাগান, লিক গ্লীতল না 
আজকে সথি সকল ব্যথা ভুলি নি 
সাজিয়ে তোলে ধরণী তাঁর শ্যামল কুপ্জগুজি । 
ওই দেখন! ফুল ফুটেছে কত 
বৃদ্ধমুশার গুত্র করের মতো 
তরুর শাথে শাখে ; থাক্‌ সখি গড়ে থাক্‌ যত গৃহ কাঁজ। 
সঞ্জীবিত ক'রূছে ধরার অসাড় দেহটাকে এস, এস, ছুটে এস আজ 
ঈশার উষ্ণশখবীস, পানপাত্র ত্বরা ভরে? নাও 
জাগিয়ে তোলে নব জীবন তরুণ ভূণের বাশ ! ফাগুন-আগুনে ফেলে দাও 
« শীতের কুহেলি আবরণ ; 
রি কালের বিহঙ্গ ওই অতকিতে ওড়ে অঃ 
" ক্ষিপ্রগতি পক্ষ ছুটি তার 
আঁলোড়ি চলেছে অনিবার 
নিঃশেষিয়া জীবনের বায়ু; 
ক্ষণস্থায়ী হেথা সই, মানবের ক্ষীণ-পরম 
০ 
বন্ধ বটে আজ দায়ুদের কঠতরা ছন্দ গাঁন 
কিন্তু শোনো পহলবীতে বঙ্কারে ওই পাথীর তান-_ 
দাওগে! সরা? দাওগো সরা, 
আর্ত অধর আজ বিধুরা 
না পান-পিপাস্থু প্রাণ! 
বুল্বুলও তাই চুল্ননূলে আজ, গোলাপ ফুলে কয় 
নাই গো সী ভয়; 
্রাক্ষালতার লাক্ষা-রসে পাঁও কপোলখানি 
চুদীর মতো রডীন আভা রাঁডিয়ে দেবো রাণী! 


সি 





ওমর খৈয়াম্‌ 
. - ছড়িয়ে দিয়ে রঙের পাতি; .. 
কালের কোলে 
- লক্ষ ফুলের কলি; 
একটি দিনের ফোটার স্থথে 
মাটির বুকে মৃত্যুমুখে 
নিত্য আবার আনন্দেতেই পড়ছে তাঁরা 


আন্কোরা, এই মধুখতুব এম্‌নি প্রথম মাসে, ৯ 


রক্ত-অধর কীপিয়ে ধীরে গোলাপ যেদিন হাসে, 
ভাগিয়ে নে বায় 
. নৃতন নেশায় 
ড্রাক্ষা মালঞ্চের_ 
জাম্শেয়াদী কায়কোবাদী সব অতীতের জের! 


৪২ 


এইখানে এই তরু-তলে, 
তোমায় আমায় কুতৃহলে 


এ জীবনের যে-ক"টা দিন কাটিয়ে যাবে প্রিয়ে। 


সে রবে সুরার পাত্রঃ 
অল্প কিছু আহার মাত্র, 
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিরে ; 
থাকবে তুমি আমার পাশে 
গাইবে সখি প্রেমোচ্ছ্াসে, 
মরুর মাঝে স্বপ্র-্বরগ্‌ করবে বিয়চন, 
গহন কানন হবে লো৷ সই নন্দনেরই বন! 


৮০ 







এই ত' আবার সময় হ'ল ত্র 

ধরণী ওই সাজল দেখ শ্যামল বসনে 
ওড় নাটি তা” উড় ছে যেন লুটিয়ে কাঁননে ; 
মরুর বুকে ফুটছে স্থথে সোগাঁর-বরণ ঘাস 

কোন্‌ মায়াতে হাওয়ায় মাতে লক্ষ ফুলের বাস) 
মেঘের কোলে উঠল ত'রে বাদিল-ধারা ঘৃত 


আকাশ-পথে অশ্র-সজল ডাগর চ'থের মত ! 
১১ 


সব ছেড়ে সই বেরিয়ে এস 

খা'রাম বুড়োর সঙ্গে আজ, 
কায়কোবাদ ও কায়খস্রুর 

প্রাচীন গাথায় নাইক কাজ, 
বীর রূস্তম থাকুন শুয়ে 

যেমন তিনি থাকতে চান্‌, 
শুনোনা কোন্‌ হাতেম্তাই 

সান্ধ্যভোজে কখন যান! . 


৯২. 





বেরিয়ে চলো আমার সাথে 
আজকে কোনও কুপথে, 
মরুভূমির তথুবালু, 
ভিন্ন বেথা! গহন হ*তে 
নেই যেখানে বাদ্‌শা গোলাম 
দৌলতে দাঁম, নামের ইনাম, 
এমন কি সই পায় না সেলাম 
যেখানে ওই মামুদ্‌শী”ও, 
তাঁর আসনের অসীম প্রতাপ 
আজ যেখানে তুচ্ছ তাও ! 
রে সি 


দেখনা ওই গোলাঁপবাঁলার মুখের পানে চেয়ে, 


অধর টিপে হাঁস্ছে যেন গন্ধে বাতাস ছেয়ে! 


সে বলে সই ধরার বুকে 

ফুটেছি আজ মনের সুখে, 
ঝাঁপ দিয়েছি সাধ ক'রে লো কণ্টকিত নীড়ে ) 
এই আঁচলের রত্র-থলির বেশ্মী-বাঁধন ছি'ড়ে 
যে সম্পদ আজ ছড়িয়ে দিছি মাঁলঞ্চময় হেসে, 
র্থর্য্যের জোয়ারে তাঁর জগৎ যাবে ভেসে ! 


৯ 








কেউ ভাবে এই ইহকাঁলে 

রাজ্য-স্থখই ভোগের চ 
কারুর মতে ভবিষ্যতে 

ুর্গ পাওয়াই লাভটা! 
ছেড়ে দিয়ে তত্ব ওসব 

নগ্দা হিসাব মিটিয়ে । 
নেপথ্যের ওই ঢাঁকের ডাকে 

কর্ণে তোমার আঙুল 

২০৪ 


আশার মোহিনী ইসারার 
মানুষের মন সদ! অনিশ্চিত 
সময়ে সবার স্বপ্ন ধূলা-তন্মে লতে 
পূর্ণকাম হয় হেথা শুধু যারা বনু € 
মরুর মলিন স্নান-মুখে, 
তুষার যেমতি অতি 
ক্ষণেক উজলর 
রূপাতীতে মিশে যাঁ; 
তেমতি এ ক্ষণিকের খেল! 
নিমেষে ফুরায়ে যাঁর ভাঙিলে 


সি ভি 


ওমর খৈয়াম্‌ 





জাম্‌শিয়েদের জাঁকের প্রাসাদ | 
মজ্লিশি পান আমোদ আসাদ 
'অফুরস্ত চ'লতো যেথা, 
ঝলেছে লোকে এখন সেথা 
পশুরাজের বসছে আমর, 
টিক্টিকিরা জাগছে বাসর, 
বার্থামও যে ভীম শিকারী 
ছুঃসাহী জোয়ান্‌ ভারি, 
সেও বেধেছে আজকে খাসা 
মাটার তলে শীতল বাসা, 
বনের গাধা মাড়িয়ে যায় 
নাইক তবু খেয়াল তার! 
সঞ্চয় করেছে যারা হ্বর্ণ-শস্ত সংসারে কেবল, মহ 
অথবা ঘাহাঁরা লয়ে জীবনের ঘত্ব-লন্ধ ফল, 
অনুরধ্বর বাঁলুকা-বেলায় 
বৃষ্টি ক'রে গেছে শুধু বাতাসে হেলায়, 
এদের কারুর কাছে ধরা নাহি ধরা দেয় আসি ! মাঝে মাঝে মনে হয় মোর 
প্রবেশি সমাধি-ভূমে কবরের রুর-অধিবাসী গোলাপের * ₹ আভা নহে লো তেমন বুঝি ঘোর; 
সকাতর শত সাঁধনায় যেমন রহি'ব-রাগে জাঁগে সে গো সমাধি-শিয়রে 
আর না ফিরিতে কু চায়! যেথা কোনও মহাবার সমাহিত শোণিত-নিঝ'রে ! 
রি কাননের কুস্থমিত কোলে 
যৃত ফুল পড়েছে লো৷ ঢলে, 
মনে হয় তা/রা কোন্‌ স্থন্দরীর কবরী হইতে 


খমিয়া পড়েছে যেন রাঁঙা-পায়ে শরণ লইতে ! 


ভেবে দেখ এ প্রাচীন পাস্থশীলা যার 
: দিন আর রাত্রি শুধু আছে ছু'টি বার, 
আসে, যায়, সেই ছুই দুয়ারের মাঝে 
প্রভাতে ও সাঝে 
আকাশের আধার আলোক, 
অসংখ্য বৃপতি লয়ে অগণিত দাস-দাসী-লোক 
রাজ্যের পশধ্যা-গর্ব-সমারোহ ভার 
যাপিয়! ছু'একদওড এখানে আবার, 
বেলা-শেষে দুরে চলে যায় 
জানে! কি কোথায়? 
৮ 





এই যে কিশোর কোমল তৃগের সহাস স্থামলিমা-- 
. চুঙনে যার যোমাঞ্চিত নদীর অধর-সীমা, 
কিফকরা যাহার বুকে 
সাবধানে সই গ! ঢাল গো সামলে দেহের ভার, 
কে জানে লো বিশ্বত কোন্‌ অধর-নুধার সার 
পান ক'রে আজ সঙ্গোপনে 
উচ্চুসিত, এই বিজনে 
হৃদয়ধানি তার! 
হু 


দাঁও পিয়ালা, প্রিয় আমার, 
এই অধরে, পূর্ণ করে 
বাকি অতীতের অগ্থৃতাপ আর 
ভবিগ্বতের ভাবনা মঃরে। 
কাল কি হবে-_ভাব্‌বো কেন 
আজ বসে লো তাই, টু 
তার আগে সই এখান থেকে 
চলেই যদি যাই_- 
বিচিত্র নয় তত । 
ফুরিয়ন্যাওয়া অসংখ্য দিন নিকুদিষ্ট যত-_ 
তাঁর ভিতরেই কোন্‌ অতীতের লুপ্ত-স্বৃতির প্রায় 
মিশিয়ে যাবো হায়! | 


২৯ 








আমরা যাঁদের বেসেছিলেম ভালো? 
সুন্দরীদের সেরা যারা-_রূপ-সাগরের আলো! 
জ্যোতলা যেতো লীবণ্যময় অঙ্গে যা”দের 1 
যাঃদের দুটি ঠোটের আঙুর বুকের আনার! 
এই ছুনিয়ার অদষ্ট আর অনিষ্িষ্ট কাঁল 
মন্ত হ'য়ে প্রলয়-লীলায় আনন্দে দেয় তাল; 
সেই রূপসী তরুণীদল উল্লসিভ-প্রাণ, 
“  ক/রেছিল পূর্ণপাত্র সবাই সেদিন পা 
নেশায় অবশ অঙ্গ তাদের আজ পে 
একে একে ধরার বুকে শেষ-বিরামের কো 
২১২০ 
আমরা যে আজ করছি আমোদ 
পরিত্যক্ত তাদের দোরে। 
বসন্তের এই কান্ত বায়ে 
নৃতন ফুলের ওড় না প”রে 
আমাদেরও দু'দিন বাদে 
নামতে হবে মাটির শেষে 
কে জানে সই, তার পরে ফের 
এই আঁসরে আস্বে কে 











দেই ত সখি মাটির কোলে 
2 গড়তে শেষে হবেই ঢলে, 
তাই বলি আমু হিম-অতলে তলিয়ে যাবার আগে-_ 
ভোগ ক'রে যাই প্রীণটা হেসে, 
বুক ভারে নিই ভালবেসে 
এ জীবনের যে-ক”টাদিন সাঁম্নে আজও জাগে! 
. মাটির দেহ মাটির গেছে হবেই জেনো লীন, 
ধুলোর বোঝ! মিশবে ধুলোয় এসে ; 
স্থুর কি সুরা-_গাঁয়ক-_-আলোক-_সকল শোভাহীন 
অন্তহাঁরা অসাড় শতল দেশে! 
২৫ 


পরকালের ভাঁবনা-ভয়ে 
সশঙ্কিত সব সময়ে, 

সাবধানে যে সারা জীবন চলে, 
বর্তমানের শঙ্কাতেও মনটা যাদের টলে, 

ছুই পথেরই যাত্রী ডেকে, 

অন্ধকারের মিনার থেকে 

ুয়াজ্জীনের কঠ শোঁনো বলছে থেকে ভাই, 

মূর্খ, তোদের ঈপ্সিত ধন কোথাও বেরে নাই! 





সিদ্ধ সাধু, মকল লোকে? 


বর্গ নরক এই ছুটোকে 
নিত্য সে ক'রতো! বিচাঁর জ্ঞানীর মতো যাঁরা, 
পীর-দেওয়ানা-আগা-ফকির--কোথায় গেল তারা? 

সন্ত-বাণী শুনছে কে আর? 

আঁ যে তাদের বচন অসার, 
চল্ছে না আর কেউ তা” এখন ভক্তিভরে মানি! 
অবহেলার ধূলায় লোটে উপদেশের বাঁণী ! 

২৭. 


ওমার বলে আমার সাথে 
বেরিয়ে এস আজ্‌কে রাতে, 
তন্বকথার জটিলতা-_শাস্ত্র-বচন তুলে, 
একটা কথা সত্য জেনো সকল কথার মূলে__ 
মহাকালের জোয়ার লেগে 
জীবন সদা বইছে বেগে, 
দেহের দেউল-ভিত্তি তোমার হচ্ছে ক্রমেই ক্ষীণ, 
ফুরিয়ে আমে অহনিশি হিসাব-করা দিন! 
ফুলটি ফুটে প'ড়লে ঝ/রে 
নিঃশেষে গো যায় সে মরে_ 
এই কথাটাই সত্য শুধু স্মরণ রেখো! মনে 
আর দকলই অলীক হেথা ছম্ম-আবরণে! 








৮ | রোবাইয়াং-ই 





ব়সকালে সে একদিন 
সদাই আমি শ্রীস্তিবিহীন, 
ঘুরেছিলেম দেশ-বিদেশের মনীষীদের পাছে; 
নিত্য তাদের কাঁছে 
শুনতে যেতেম কী 'আগ্রহে গভীর জ্ঞানের বাণী; 
কোনও কাজের নয় বে সে-সব তখন কি তা” জানি? ্ 
সাঁধু-সন্পে বেড়িয়ে এতো তন্বকথার কুড়িয়ে সার 
হয়নি কিছু স্থৃফল বড় জ্ঞানের বোঝা! বাড়িয়ে আর ; 
ঘুচল না মোর মনের ধোকা, চিরদিনের ছন্দ যত $ 
অবিশ্বীসের আন্ছাঁয়াতে এগিয়ে আসে ক্রমাগত ! 
টু কেন এলুম এই জগতে, 
কেমন কারে কোথা হ'তে 
কেউ জানে না! খবর কিছু তার, 
জীবন যেন জলের কৌতে ভাম্ছে অনিবার ! 
কে জানে সে বইছে কোৌঁথায়-_-কোঁন্‌ প্রবাহের নীরে, 
দীর্ঘ জীবন হ'য়ে আমি তাঁদের অনুগত হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে পুন: কোন্‌ মরুতে ফিরে ! 
ধ্যানের ক্ষেতে জ্ঞানের বীজ ছড়িয়েছিলেম যত, হি 
অঙ্কুরিত ক”রতে তাদের দিবারাত্র নিজে 
থেটেছিলেম কী যে! 
সফল ক'রে এইবারে শ্রম ফসল গেছে পাওয়া-_ 
"ম্রোতের টানে আমা আমার হাঁওয়ার বেগে যাঁওয়া 1” 
তধায়-নি এ প্রশ্ন তো কেউ-_ 
কোন্‌ অজীনাঁর কোন্‌ থেকে 
হঠাৎ কেন হেথায় আসা, 
কার আদেশে--ব'ল্বে কে? 
ফিমৃতি-বেলাঁও কেউ জানে ন 
যাচ্ছে কোথায় কোন্‌ খানে? 
অজ্ঞাত সে পথের খবর 
পারনি তো কেউ সন্ধানে! 
যাকৃগে, ওসব জটিল ব্যাপার 
জীবন গেলেও মিটুবে কি? 
আয় লো! সাকী হৃরায় আজি 
ভাব্না যত ডুবিয়ে দি! 





বক 





'জাম্শিয়েদের জাকের প্রাসাদ 
বা মজ্লিশি পান আমোদ আগাম 
অফুরস্ত চলতো যেথা: .. 
বলছে, লোকে এখন লেখা 
পশ্ুরাজের বসছে আসর, ১ 
টিক্টিকিরা জাগছে বাসর» 
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তখন আমি নির্বিচারে 


মাঁটির গড়া এই আধারে, 
আঁকৃড়ে ছুটি হাতে 
তুলে নিলেম আগ্রহে মোর অধীর অধর-পাতে ) 
জীবন-রসের উৎসটা তার ওপুটে খুঁজি? 


চেয়েছিলেম ভর্গরিয়ে নিতে শূন্য আমার পুঁজি! 


গ্রাণে সেদিন পৌছাঁলি এই বাণী, 
অধর যেন অধর সীথে করছে কানাকাঁনি-- 
| | “পাঁন করে নাও রাজাঃ 
| কটা দিন এই জগতে লীন আছে তাজা! 


ৃ মুষূড়ে যেছিন প'ড়বে মৃত্যামুখে 
ৃ 


1 


টি 


২0২০ 


ধরণীর কেন্ত্র হাতে ছুটি” 
সথদূর গগন-পথে সপ্তষির সিংহ-্থারে উঠি, 
বসেছি জ্যোতিক্ষের সমুঙ্জল রত্র-সিাঁসনে ) 
দুর হ'ল ত্রহ্মাওড ভ্রমণে, 
পথে মোর অনেক সংশয়, 
"কেবল, গেল না বোঝা যে রহশ্য বুঝিবাঁর নয় 
ছুঙ্জের় দুর্েদ্চ চিরকালি 
মাহষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য-লিপি জাল! 


স০শ্ 


৬ 


'ফিন্ববে না আর কোনো কালেই এই ধরণীর বুকে” , 


চির-রুদ্ধ নিয়তির দ্বার! 
ৃষ্টিরে আড়াল করি? গুন রছে মে মুখে টানা 
তাঁ?রে যেন নেহারিতে মানা ! 
কেবল ক্ষণেক তরে মনে হয় কাঁণে ভেসে আসে 
তোমার আমার কথা কা,রা যেন কহিছে আঁভাদে ! 
তারপর চিরদিন নিস্তব্ধ আবার | 
আমাদের কথ! হেথা কেহ কতু কহেনাক আর! 
২৩৮ 


শুধাইন গগনে গগনে, 
এ দুথ-লগনে 
| বল মহারথ-- শি 
. কোন্‌ দীপ হাতে লয়ে ভাগাদেবী নির্দেশ পথ 
এই তার ভ্রান্তমতি শিশু পুত্রদের? 


: -* পজীধারে চলিতে পথে স্মলিত চরণে, 


জীবনে মরণে 

নিত্য যাঁরা ব্যথা পায় ঢের? 
আকাশ উত্তর দিল মেঘ-মন্দ্রে মোরে 

“শুধু অন্ধ-বিশ্বামের জোরে !” 





ও 
আঁজি মোর একথা কেবলই মনে হয় 
নিজ্জীব এ নয় 
এই মৃত মাটির তৃঙ্গার ; 
চির রুদ্ধ ক হ'তে যার 
বাণী আজ উঠিছে আবার, 
একদ। সে ছিল সঞ্জীবিত, 
আনন্দ-উৎসবে এসে হেসে যোগ দিত ; 
হায় আজি হিম ওষ্ঠে তার 
বুথা আমি চুমি বার-বার ; 
একদিন হিল। যবে এও মোরে ফিরে অগণন, 
দিতে নিতে পারিত চুম্বন! 


২৮০ 


সে-একদিন সাঝ-বেলাতে 
হাট বেড়াতে এসে, 
ভিজে মাটি মাখুছে দেখি 
দু'হাতে তার ঠেসে 
নিঠুর কুস্তকার, 
থেঁতলে বারম্বার! 
মৃত্তিকা তার ছিন্ন অসাড় লুপ্ত রসনাতে 
বল্ছে যেন কাতরভাবে জড়িয়ে ধারে হাতে 
তীব্র ব্যথার রুদ্ধ অশ্র-নীরে 
“ধীরে, ও ভাই ধীরে !» 


ঁ 


পৃ ক'রে দাঁও মখি পান-পাত্র মোর, 
| অফুরন্ত হ'য়ে থাক্‌ স্বপনের ঘোর ; 
বার-বাঁর মিছে আর বোল না আমায়. 
কেমনে চরণ-তলে্‌ 
জীবনের দিন বহে যায়! 
বিদায়-সন্কেতবাঁণী হায়, 
নিশিদিন ভীত-মনে, 'প্রতিক্ষণে কে শুনিতে চা 
আনন্দ উচ্ছ্বাসে অন্করাগে 
আজ যদি বর্ভমানই শুধু ভাল লাগে ; 
ফেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাঁও সম্থিত্‌ 
অনাগত কাঁল আশে-_-অথবা যা” হয়েছে অত 
২০৯৭ 


বিরাট ধ্বংসের এই বিশ্বগ্রাসী তীরে, 
একটি পলক শুধু ঘিরে 

জীবন-উৎসের স্বাদ জেনে নেওয়া আজ 
শুধু মাত্র নিমেষের কাজ! 

দেখ ওই একে একে আকাশের দীপ নিতে 

না জানি সে কোন্‌ শূন্ে ব্যর্থতার নিচ্ষল উহ 
বাত্রীদল হ'তেছে উধাও : 
নাও, ওগো, ত্বরা ক'রে নাও! 





সনি ৬২মা ন্‌ 





| কতকাল ?_ বলো ওগো,_-আর কতকাল-_ 


ছিধায় ঘুরিবে শুধু লঃয়ে বৃথা তর্কের জঞ্জাল? 
রিক্ত উপবাসী থেকে কিন্বা তিক্তফলে 
কেন মিছে সিক্ত হও ব্যর্থ আখি-জলে? 
তৃপ্ত করো তা*র চেয়ে জীবনের সাধ 
কণে ভরি, দ্রাক্ষা-স্ধা-অমুত-আস্বাদ ! 


৪৯ 


তোমরা জানো বন্ধু আমার 

সেই সেদিনের শুভক্ষণ, 
নৃতন বিয়ের লগ্নে গৃহে 

পানোত্সবের আয়োজন ; 
তাড়িয়ে দিয়ে মেদিন আমার 

স্থপ্থি-বিহীন শয্যা হতে, 
ব্ষীয়সী বন্ধ্যা-নারী 

যুক্তিটারে মুক্তি-স্োতে, 
রূপের মধু নৃতন বধু 

আঙুর-বালায় গ্রাণের "পরে, 
বরণ ক'রে নিয়েছি মোর 

এই জীবনের বাঁসর-ঘরে ! 


শুহ 


১১ 





দর্শনের ওই তত্ব যত-_ 
“আছে” কিন্বা নাই'__ 
শান্্রকারের সুত্র ধরে 
অনেকখানি পাই, 
উচ্চ-নীত নল ভেদাভেদটা 
আঁছেও কিছু জানা, 
রেখা-চক্র বিচারেতেও 
নইক" নেহাৎ কাণা, 
সকল জানার মধ্যে জানি 
রস-ততই সার, 
এমন গভীর জ্ঞানটি আমায় 
নাই কিছুতে আর! 


৪২০ 


1 এই তো সেদিন পাস্থশীলার অবারিত দ্বারেঃ 
সীঝের অভিসাহে 
এসেছিল অপ্মরী এক স্ুধার কলস বাঁহি” ; 
আমার পানে আখির কোণে অপাঙ্গে সে চাহি, 
ঝললে হেসে__“তোঁমার তরেই এনেছি এই সুধা 
মিটিয়ে মনের ক্ষুধা 
পান করগো প্রাণপিপান্থ বধু!” 
স্বাদ পেয়েছি সেদিন হ'তে সই, 
অমৃত এই ভ্রাক্ষীলতার মধু ! 
৪শ 








আডুর-রসের এই যে সুধা 
ন্যায়ের অমোঘ বোদঃ' 
এর কাছে নেই জাত-বিচারের 


হাঁজার ভেদাভেদ ! 
সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিয়ে 
প্রেমের পথে যায় সে নিয়ে, 
এ যেন কোন্‌ রসায়নের 
পীজ্জালিক মায়া, 
এর পরশে এক নিমেষে 
লুপ্ত আঁধার-ছায়া ) 
দুঃখ-ব্যথাঁর অছেগ্-জাল, 
মলিন-মনের বোনা, 
মন্ত্রবলে ঘুচিয়ে যেন 
দেয় সে করে সোণা। 


৪০ 


মহীপ্রতাঁপ মীমুদ সম 

দিশ্িজমী বীরের তেজে, 
দখল ক'রে রাজা তোমার 

জয়-পতীঁকা ওড়ায় সে যে! 
মন্ত্রপুত দৈব-অপির 

বজ কঠোর তীক্ষ ঘায় 
ধ্বংস কারে চূর্ণ কারে 

অস্্রমুখে ছড়িয়ে যাঁয় 
কাঁফের মনের ছন্দ দ্বিধা 

অবিশ্বাসের তধার-ছায়া, 
কর্মমফলের সব অশ্গতাপ 

পরকালের মিথ্যা মায়া! 

৬ 


বিজ্ঞ সেজে তর্ক লগড়ে 

জ্ঞানের বড়াই করেন ধারা 
বিশ্ব নিয়ে ছন্দ যত 

মীমাংসা তার করুন তীর 
সেই কলহের গণ্ডগোলের 

এক ফাঁকে সই একটি বে 
খেলবো বসে 01মায় আনাম 

ভাগ্য নিয়ে আপন-মনে ! 


৪ 


'বাইরে, ঘরে, উপর-নীচেয় 


চতুর্দিকেই আজ, 
চ'লছে শুধু এন্রজাঁলিক 
ছায়াবাজীর কাজ! 
এই অভিনয় যে মঞ্চে হয়, 
হুরযা-প্রদীপ জেলে, 
ভূতের মতো আমর! এসে 
যাচ্ছি সেথায় খেলে ! 
শত 





“দুই পথেরই যাত্রী ডেকে, 
অন্ধকারের মিনার থেকে 
মুয়াজ্জীনের ক শোনো হাকে, 
মূখ, তোদের একুল-ওকুল ডবল” ঘূ্ণীপাকে 


৬ 





ওমর খেয়ান্‌ 





১৩ 





যে মদিরা পান করেছ, 
* যে অধরে দিচ্ছ টুমা। 

শূন্যে ঘদি লয় হ'য়ে যাঁর, 

না মেলে তা বদিই ভূমা 
ভয় কি তোমার, বাঃ ছিলে তাই 

থাকবে তুমি তেমনি খাঁটি, 
স্বপ্ন বদি সত্য না হয় 

হবে না তা* কিছুই মাটি! 

শই২ 


তোমার ও তটিনীর তীরে 
গোলাপ ফুটিবে যবে ধীরে, 
পাঁন কোরে! ওমরের সাথে 
প্রতিরাতে 
হইয়! বিশ, 
ড্রাক্ষার পীযুষ-দারা রঠীন সরস ! 
তারপর, জ্রিদিবের দেবদূত এসে 
ধেদ্দিন ধরিবে সথী হেসে, 
মরণের শেষ-পাত্র অধরে তোমার 
গাঢ়তর স্থধা আরও ঘরিঃ 
পান কোরো তাও হাসি-মুখে, 
কুষ্টিতা হোয়োনা বেন বিদায়ের দুখে! 


০০ 


রাত্রি আর দিনে আঁকা দুরের সাদা-কালো ছকে 
সষ্টির-আনন্দ-ভরা অফুরান প্রাণের পুলকে 
নিয়তির চলে পাশা খেলা 
ঘু'টির বদলে নিয়ে অগণিত মাচষের মেলা ! 
এ-্ঘরে 'ও-ঘরে ক'রে ঘোরে ঘটি ছকে জাকা ফাদে 
কখনও বা চিকে এসে হেসে জোড় বাধে 
কেউ মরে, মারে কেউ দাঁনেনদানে আড়ি, 
খেলা-শেষে একে-একে ফিরে আসে বাড়ী 1 


৪৮০ 


ঘুটি তো কেউ কয় না কথা, 

নির্বিচারে নিরুপায় 
খেলুড়েরই ইচ্ছামতো 

ঘুরতে থাকে ডাইনে-বীয়ে! 


৮2 তোমায় নিয়ে খেলার ছকে 
চাঁল চেলেছেন আজকে ঘিনি, 


তোঁমাঁর কথ! সব জানা তার, 
সবার কথাই জানেন তিনি! 


দি ২. 








যে অলক্ষা হাত তাঁর 

দুরনিবার লেখনীর মুখে 
অসংখ্য ললাটে নিত্য অকম্পিত-বুকে 

ভাগ্য-্লিপি লিখে চণলে যাঁয়। 
তোমাদের নয়ন-ধাবায় 

সে লিখন আজীবন ধৌত যদি হয়, 
তবু তার রেথামাত্র মুছিবার নয়! 

তোমার সকল পুণ্য, সর্বব অনুরোধ, 

রে অবোধ 
ফিরাতে পারে না তারে আর, 
একটি কথাও কতু পাঁলটি” সে লেখে না৷ আবার! 
৫০ 


উপুড়-করা পাত্রটা ওই, 

আকাশ মোর! বল্ছি যাকে, 
যার নীচেতেই কুঁকড়ে বেঁচে 

আক্‌ড়ে ধরি মরণটাকে, 
হাত পেতে কেউ ওর কাঁছেতে 

হোয়ো না আর মিথ্যে হীন, 
তোমার আমার মতই ওটা 

অক্ষমতায় পঙ্গু দীন! 


রোবা ইয়া 





মেদিনীর মৃত্তিকা 

যে আদিম প্রারন্তের সুপ 
গড়িয়াছে মানবের 

অজ্ভিমেরও পরিণত রূপঃ 
তারই বুকে লুকাইননা আছে আমি জানি 
সর্বশেষ-ফসলেরও বীজগুলি রাণী! 
স্্টির প্রথম উহা 

শেষ কথা লিখে গেছে জগতের ভারে 
প্রলয় প্রভাত আসি, 

পড়িবে যা অসংশয়ে সংহারের কালে 

বৈ 


শোনো, সে কথাটি বলি তবে_- 
ছুঙ্ের গ্রহের ফেরে প্রথম আসিয়াঁছিন্ যবে 
সষ্টির আদিম উৎস ইঠতে, 
জ্যোতিশ্বয় জ্যোতিষ্ষের রথে, 
ধূলি-পথে এই অবনীর, 
সেইদিনই হয়ে গেছে স্থির 
আমার আত্মার পূর্ববাপর-- 
ছুনিবার ভাগ্যপরে করিছে নি্র ! 





“শুধাইন্থু গগনে গগনে, 
এ ছুখ-লগনে 
বল মহারথ__ 
কোন্‌ দীপ হাতে লয়ে ভাগাদেী নির্দেশিবে পথ” . 





ওমর খৈয়াম্‌ 


আমার দেহের শিরার-শিরায় 
জড়িয়ে আছে ভ্রাক্ষালতা, 
বলে বলুক তাই নিয়ে আজ 
স্কীর দলে মন্দ কথা, 
হয় তো আমার অধম ধাতুই 
গণড়তে পারে এমন চাঁবী, 
ধার খোজে আজ জগৎ পাগল 
সষ্টিনিগৃঢ় তত ভাবি” 
সেই চাবীতেই খুল্তে পারে 
রহস্তের ওই রুদ্ধ-ছ্বার__ 
কুদ্ধ ঘত স্ফীর সাধক 
বাইরে বসে চেঁচায় যাঁর! 


৮৭ 


ওগো বাঁণি ! 
এই তো আমি জানি-_ 
সত্য-জ্যোতি জালায় যদি প্রেমের প্রদীপ বুকে, 
কিম্বা যদি রিষের বিষে জর্জর হই দুখে, 
তথাপি এই পাঞ্থশালায় 
দেখ্তে-পাওয়া ঈষৎ আলো, 
মন্দিরের ওই অন্ধকারে 


7 
হরিয়েশা ওয়ার চাইতে ভালে] নি 


ডে 
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5৫ 





ওগো? আমার চলার পথে তুমি 
রাখলে খুঁড়ে পাপের গহর 
বইয়ে বিপুল স্থরার লহর 

করলে পিছল ভূমি! 
এখন আমি ঠিক যদি না চলতে পারি তালে 
শিকল-বীধা চরণ নিয়ে প্রারন্ধের ওই জালে, 
বলবে না ত" ক্রুদ্ধ অভিশাপে__ 
পতন আমার হ'লে! নিজের পাপে! 

৯১ 


মানুষেরে হীনচেত। 
তুমিই করেছ হেথা, 
তোমারই স্জিত যত কাঁল-ফণীদল 
আনন্দ-নন্দনে আনে তীব্র হলাহল | 
যত কিছু মহাপাপে কলঙ্কিত মানুষের মুখ 
ৃ সে তোমারই চুক! 


ক" ক্ষমা চাঁও মানুষের কাছে, 


ক্ষমা কূরো দোষ তা”র যত কিছু আছে! 


নো 





সে একদিন, শোনো আবার বলিঃ 
রম্জানেরই শেষ-সাঁঝেতে এসেছিলেম চলি? 
সেই কুমৌরের দোকাঁন-ঘরে একা, 
চাদ তখনও দেয়নি ভাল দেখা; 
ঈাড়িয়েছিলেম আঁপন-মনে, নাই কিছুরই তাড়া, 
মাটির পুতুল দল বেঁধে মধ সাম্নে ছিল খাড়া । 


২৬০ 


অবাক কা! মেই কুমোরের 
পুতুল কটার সারে, 


অনেকে বেশ কইগছে কথা । 





হয়তো লুই শাঙ্জে। 


হঠাৎ নি অধীর ভয়ে 
জান্তে চাইছে কে, 
“কুস্ত কে বা, কেই বাকুমোর 2 
হবার ?? 
বলতে পাবে হে ?” 





পরক্ষণেই তা"দের মাঝে 
বললে আর একজন-_ 
“মাটির দেহ শষ্টি আমীর 
হয়নি অকারণ, 
রূপ দিয়েছেন আমায় ঘিনি 
বস্ত্র করে ঢের, 
পাঠিয়ে দেবেন তিনিই আমায় 
মাঁটির বুকে ফের 1” 


৬৪ 


এর জবাবে আর একজনে 
বল্লে-- তা কি হয়? 
যে পেয়ালা পান করে তার 
প্রফুল্ল হৃদয়-_ 
সেই পেয়ালা শু ড়িয়ে দেবে ফেলে, 
কে আর এমন বদ্মেজাজী ছেলে? 
গণ্ড়লে যে জন পাত্রখানি 
যত্বে সমাঁদরেঃ 
ভাঙবে কি সে রাগের মাথায় 
আছাড় মেরে পরে ?” 


৬৪ 


“না জানি সে কোন্‌ শৃঙ্ধ ব্যর্থতার নিক্ষল উাঁয় 
যাত্রীদল হ'তেছে উধাও ; 
নাও, ওগো, ত্বরা। করে নাও 1” 
৪৭ 











একটু পরেই তুব্ড়ে বাকা 
মেটে একটা নবাব 
বললে-_লোকে আমায় দেখে 


রগড় করে কত! 
কুমোরটা কি হাত কাপাঁলে 
আমার বেলাহি যত্ত ?” 


৬ 


তথন আর একজন 

ব'ললে-ছ্যাখোঃ যে-সব লোকের মন্দ বড় মন, 
নরক-ছোৌয়া নোংরা দোয়ায় দৃষ্টি যাদের কালো, 

নয়কো যাঁরা মা্ষ মোটেই ভালো ! 
তারাও কি না হায়, 

কিন্তে এসে যাচাই ক'রে বাজিয়ে নিতে চায় ! 
বলে আবার-_লোকটা খাঁটি আমাদের এই কুস্তকার, 
ভালই হবে, সওদা জেনো-_প্রবঞ্চনা নাইক' তার !* 





১৭ 


ঝ'ললে টেনে আর একজনে 
মন্-তেদী শ্বাস 
“শুকিয়ে দিলে মাটির এ-বুক 
দীর্ঘ উপবাদ । 
প্রাণটা পৃ'রে পাই যদি ফের 
আকাঙ্িত সখ, 
ড্রাক্ষালতার অধর ছুঁয়ে 
ভরিয়ে নিতে বুক, 
হয় তো আমি উঠতে পারি 
সজীব হয়ে ক্রমে, 
চাইকি তখন আমায় ছেড়ে 
যেতেও পারে যয়ে! 


৬ 


পাত্রগুলি এমনি করেই 
ক্রমে যখন ক'ইছে কথা, 
নজর গেল আকাশ পানে 
ঈদের শশী উঠছে যথা । 
চাদটি দেখে পরম্পরে 
কণ্রলে বলাবলি; 
এ ওর গায়ে চলি 
“ও ভাই শোনো, শোনো, 
মুটের কীধের বাকের আওয়াজ ও 
পাচ্ছো না-কি কোনও 1?” 
৬৮ 


১৮ 





নির্বাঁপিত প্রাণের এ দীপ 

ড্রাক্ষারসে রসিয়ে দিও 
মৃত্যু-মলিন এই দেহটা 

সেই রসেতেই চুবিয়ে নিও, 
জড়িয়ে আমার জড়-দেহ 

আঙর-পাতার অনগ-বাঁসে 
কবর দিও লিগ্ব-মধুর 

কুপ্জ-বনের একটি পাশে! 

৬৯ 


সুরা-সরস দেহের আমার 

সমাধি তম্ম-তাঁল, 
সৌরভেতে বাতাঁস ছেয়ে 

বুন্বে এমন গন্ধ-জাল, 
ধর্ম-গৌড়া ভক্ত যাঁরা 

সেই পথেতে চ'লতে যাবে, 
আচগ্ছিতে ভাবাবেশের 

বিহবলতায় তৃষ্থি পাবে! 
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ভালবেসে এতকাল যে গ্রতিমাঁদলেঃ 
কুহুকিনী কল্পনার ছলে 
ভেবেছিন্চ জীবনের (প্রয় ; 

তারাই আমারে আজ ক'বেছে (গা লোক-ঃ 


ক্ষু্র এক পান-পাত্রে ডুবে গেতে সম্্রম আম 
সঙ্গীতের সথম্বর-ব্ক; ২ 
শবণে ভরি অবিবমি 
বিকায়ে দিয়েছি মোর জগতের যা কিছু স্থা 
০৯ 


সত্য সখী, অনগতাপে দগ্ধ শোচনায় 
শপথ করেছি আঁঠি কতদিন হায়__ 
বৃথা বারবার, 
নিশ্চয় করিব এই উন্মাদিনী স্বর! পরিহার ! 
স্থির মতি ছিল না যে সে সময় মত্ত মোর মল 
একথা কে জানিত তখন? 
তারপর, একদা যেদিন-_ 
ফাস্ুনের বসন্ত নবীন 
আসিল সহান্ত-মুখে খুলি” মোর অন্তরের ছার 
ভরিয়া অগ্জলি-পুটে গোলাপের মৃদুগন্ধ-তাঁর 
তারই দুটি পাঁদ-পদ্ম »পরে 
ক্ষীণ মৌর অন্ভৃতীপ ছিন্ন হয়ে অর্ধ্য সম ঝরে 
২, 


ৰা 


“এই তে সেদিন পান্থশালার অবারিত দ্বাঝে, 
সাঁঝের অভিসাবে 
এসেছিল অপ্দরী এক সুধার কলস বাছি' )” 


চিসি 





কত এ স্বরা আমার 

করুক বতই সর্বনাশ, 
নিকগে কেড়ে বাঁকিছু মোর 

মানের বোঝা খ্যাতির রাশ, 
অবাক তবু ভেবে আমি 

এই কথাটাই সাঁরাক্ষণ__ 
অমূল্য এই পণ্য বেচে 

আর চাষী কী পায় ধন? 

০৩ 


যেদিন বিদায় লয়ে গোলাপ গলায় 
বসন্ত তাহার সাথে কেন চ'লে যাঁয়? 
যৌবনের ছন্দ-ভরা গন্ধ-লিপিথাঁনি 
কেন যে মেলেনা আর-_কিছু নাহি জানি! 
এসেছিল বুল্বুল কোথা হ'তে শাখে 
গান গেয়ে গেল কোঁথা--কেবা খোঁজ রাখে? 
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১৯ 


তুমি আমি, প্রিয়তমে, 
নিয়তির সাথে 
ধড় করি” যদি আঁজ 
মিলি হাতে-হাতে, 
পারিতাম ধরিবারে 
স্জনের তৃল, 
উৎপাটন করি এই 
বিশ্বেরে সমূল, 
চূর্ণ করি ফেলি তারে 
ধূলি-কণাবং 
গড়িতাম মনোমত 
নৃতন জগৎ! 
৭৫ 


ওগো মোর হৃদয়ের 

চন্ত্রমা নবীন, 
অক্ষয় অম্লান তুমি 

ফুল চিরদিন! 
আঁকাঁশের চাঁদ ওই 

উঠিছে আবার, 
উঠিবে সে এর পরও 

আরও কতবার, 
মেলি, তার ব্যগর দৃষ্টি 

একদা! আমায়ঃ 
ঘুরে-ফিরে এই কুঞ্জে 

খু'জিবে বৃখায়! 

৭৬ 


স্৩ 


তারপর, একদা যেদিন 
ফেলি তব চরণ রণ্তীন, 

লীলা-ভরে আসিবে চপল, 

যেথা নব অভ্যাগত দল 
তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষায় 
ঝসে আছে তৃণাঁসনে তারকার প্রায়; 
তারই মাঁঝে হেসে যবে 

আনন্দ বিতরি, যাবে তুমি, 
এস, যেথা ছিল ঘোর 

হৃদয়ের ক্বথ-তীর্ঘ ভূমি! 
করুণায় ভরি? তব প্রাণ, 
ঢেলে দিও সেথা প্রিয় 

নিঃশেষিত শৃন্ত পান্রখান ! 


৭৭. 


নহে কি এ বিড়ম্বনা,__জীবনের স্তটুকু লয়ে 


আত্মহারা হ'য়ে 
বুনে যাওয়া লুতাতন্-জাল ? 


কিসের আশায় বলো! করে যাবে শ্রম চিরকাল? 


কে জানে হয় তো শ্রাণ-বামুঃ 
অকম্মাৎ ফুরাইলে আদ 

আজি এই ক্ষণে 
নিমেষে নিঃশেষ হবে নিশ্বীসের সনে । 








স্থুল্তানী-প্র।সাদ যার 
বিপুল-আকার, 
দীর্ঘ স্তস্ত স্পশিত গগন ; 
নৃূপ অগণন 
যাহার তোরণ-দ্বাবে। 
নির্বিচারে 
নৌয়াইত শির 
নিস্তব্ধ গভীর 
আজি তার শূন্য ঘরে-ঘচ 
বনের কপোত একা কাঁতিরে কৃজিয়া শুধু 
৭৯২ 


তন্দ্রীঘোরে শুনি আমি 

কে যেন গো ভাষে-- 
কমল মেলিবে আঁখি 

প্রভাত-আকাশে, 
জাগিলে শ্রবণে বাজে 

কা”র কঠ ক্ষীণ, 
কছে যেন, ফুটে ফুল 

মরে চিরদিন ! 


৮০ 





আজি এই ক্ষণে 
নিমেষে নিঃশেষ হবে নিশ্বাসের সনে । 
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উদ 





ওমর খৈয়াম্‌ 





জগৎ উত্তর ঘাঁর দিতে নাহি পারে, 
সাঁগরও বলিতে যাহা নারে, 
স্বুনীল-ফেনিলোচ্ছাসে কৌসে দিবাযামী 
হারাইয়া স্বামী! 
শবহীন নিস্তব্ধ আকাশ 
অনন্ত নক্ষত্রালোকে পারে নাই করিতে প্রকাশ, 
যে বারতা নিজে এত কাল, 
সেই অজানার রূপ-_-অনন্ত--বিশাল__ 
রেখেছে সে সঙ্গৌপনে নাঁকি, 
রাত্রি আর দিবসের আবরণে টাকি? ! 


৮৮ 


জান না কি পুরাকাঁল হ'তে 
এ কাহিনী বিদিত জগতে__ 
কেমনে গঠিত হয় মানবের বংশ-পরম্পরা ? 
জনের সে রহস্য বহুদিন পড়িয়াছে ধরা! 
সিক্ত এই ধরণীর লয়ে শুধু মৃত্তিকার ঘ্য,প, 
গড়িতেছে কৃষ্টিধর নিখিলের অপরূপ ঈপ ! 
৮৮, 


২১ 
সুধা-সিদুর ছু,-এক বিন্দু 
পাত্র হ'তে দিই ঘা” ফেলে, 
শুধুই কেবল দগ্ধ-পাঁদপ 
বাচে কি তার সঙ্গ পেলে? 
কোন্‌ নয়নের নিবিড় দহন 
বহ্ি-শিখার অগ্রি-জবালা 
জুড়িয়ে দিতে সোহাগভরে 
সিগ্ধ প্রেমের স্পর্শে বালা, 
সঙ্গোপনে সে যায় নেমে 
গভীর দুখের পামাশ হলে, 
দীর্ঘকালের তৃষ্ঞা-অনল 
নিত্য যেথা লুকিয়ে জলে? 
৮২৩ 


তৃষিত কুসুম যথা-_মরমের ক্ষুধা 
মিটাঃয়ে করিতে পান ত্রিদিবের সুধা 

তুলে ধরে উর্দপানে পুষ্প-পাত্র তার, 

তুমিও ধরিবে তাস্ই, 

তাছাড়া উপাঁয় নাই; 

তোমরা যে একই শিশু এই মৃত্তিকার ! 
তারপর একদিন বুস্তঢ্যুত করিয়া! তোমায় 
নিক্ষেপিবে মহাকাল, ধরাতলে শৃন্ত-পাত্র প্রায় ! 





১৬ 
কন্মক্রান্ত সংসারের শ্রান্ত এ জীবনে 
যতটুকু অবসর পাও 
ভোমার ও ছু'টি বাগ্র বাহুর ঝে্টনে 
প্রিয়তমে বুকে টেনে নাঁও 
সাথক করো এ জন্ম আপনা বিলায়ে, 
প্রীণ তব ভালবাসে যারে, 
হয় তো জননী লবে মুহূর্তে ডাকিয়া 
সমাধির আঁধার-দুয়ারেঃ 
নিণীথের মতো তার শান্ত অন্তরের 
গাঢ়তর ন্নেহ-আলিঙ্গনে, 
চিরনিদ্রা যেতে হবে চিররাত্রি-দিন 
সংজ্ঞাহীন অনন্ত শয়নে ! 


শে 


তয় পেও না, যদিই দেখ” 

হিসাব-নিকাশ টুকিয়ে গড়ে, 
এই জীবনের লাভের খাতে, 

ভাগ্যে তোমার শন্ত পড়ে! 
ভেব'না ভাই তবেই হবে 

লুপ্ত হেথা তোমার ধারা, 
এ কাহ্বার-_ লোক্নাশীতে 

কোনোদিনই যার না মারা! 





রোবাইয় 





ঢালিছে যে স্তৃধা শাখত সাব 

নিখিল পাত্র পরে, 
কোটি বুদধদ উঠিছে ফুটিয়া 

ফেনিল সে নিঝরে 
তৌমার আদার মতো কত শত 

সেই স্রোতে সদা ভাসে, 
সাকীর পান্ত পূর্ণ সতত, 

কেউ যায়, কেউ আসে! 

৮. 


জীবনের যবনিকা 

অন্তরালে যবে 
বাঁবো চগলি তুমি-আমি 

ত্যজি” এই ভবে, 
ভারপরও বহুদিন 

এ ধরণী রবে 
আমাদের আসাঁযাওয়া 

কেবা খোঁজ লবে? 
সিদ্ধু-জলে বিন্দু সম 

মিশে যাবো সবে ! 


ভা 


“সে একদিন,_শোঁনো আবার বলি, 
রম্জানেরই শেষ সাঁঝেতে এসেছিলেম চলি, 
সেই কুমোরর দৌকাঁন-ঘরে একা, 
চাদ তথনও দেয়নি ভাল দেখা; 
দাঁড়িয়েছিলেম আপন-মনে, নাই কিছুরই তাড়া, 
মাঁটির পুতুল থাক্‌ বেঁধে সব সাম্‌নে ছিল খাড়া!” 


৬২ 





মর খৈয়াম্‌ 


করুণার ইন্দ্রজালে ধার, 
জীবনের বেদনা তোমার 
পারদ-নির্বর সম কত ঝ?রে যায়, 
বাহার গোপন স্থিতি ওতঃপ্রোত সৃষ্টির লীলায়, 
ছোট-বড় নানারূপে দিকে-দিকে ধাহার বিকাশ, 
সবার মাঝারে থেকে তবু ঘিনি সদা অপ্রকাশ, 
"১৯: জরা-মৃত্যুযৌবনের বিশ্বজোড়া বিবর্তের মাঝে 












একা মেই নির্ধিকারে নিয়ত বিরাজে ! 
এত 
১ 
রি 
মুতের শুধু অভিনয়, 
চঃলেছে লো! এই বিশ্বময়, 
তোমার অস্তিত্বকাল--অতি অল্প ক্ষণ সাঙ্গ হলে র-লীল! ধবনিকা-পারে, 
প্রকৃতি করেছে নিরূপণ! গাঢ়তম চির-অন্ধকারে 
তুমি তারে করিবে কি ব্যয়, নট-নটী কারিছে প্রবেশ ! 
টির রহস্যা-ভেদে নির্ববোধের ন্যায়? জীবনের অবসানে নাটকেরও হয়ে বায় শেষ! 
ও বন্ধু, নাঁও ত্বরা, শেষ করো সকল সন্ধান, তিনিই একাকী তার আনন্দের অবসর ছলে 
[মিথ্যা মাঝে জেনো হুত্রমাত্ শুধু ব্যবধান ! নিজে রচেন নাট্য, নিজে অভিনেতা, 
কিসের উপরে তব এ জীবন করিছে নির্ভর_- দেখেনও নিজেই কুতুহলে ! 
পারো কিগো দিতে দে উত্তর? সই 
৬৯৯ ও 
সত্য ও অসত্যে শুধু ভেদ একচুল, 
একটি অক্ষরে লেখা কিবা সেই রহস্যের মূল ! 
পাঁও যদি সন্ধান তাহাঁর, 
পাবে খুঁজে নিখিলের শশবর্য-ভাগার 
অজানিত কোথা পড়ে আছে? 
্রতো যেতেও পারো একেবারে বিধাতার কাছে! 


৬১০ 


২৪ 


রোবাইয়'ৎ-ঃ 





বথা কেন নিণিমেষে আজ 
চেয়ে ৭3 মীঁঝে-মাঁঝে ভুলি” মব কাজ 
নিটর এ মুভিকাঁর ধরণীর তলে, 
অথবা উদ্দের ওই চির রদ মেঘের মহলে ? 
তুমি আজ ছি ধালে তাই চেয়ে থাকো ; 
কাল কি করিবে ববে-ঠাম আও ডখি? রবেনাকো ? 


১৯২০ 


দেবতা মানব নিয়ে মিছে আর ভঃয়ো না বিহ্বল, 
তর্চ তুলে গ্রতিদিন শ্বগ-মপ্ত্য বিচারে কি ফল? 
কালের সমস্য। যত কালে হোক লয়, 
ভীবনে যেটুকু আজো ঝয়েছে সময়, 
স্ুরা-ম'বাহিনী মখী-উিচ্জছুসিত বঙ্গতলে ঘার 
বৌবনের মুগল আধার) 
বেড়ি” ভার গ্ীণ কটি চপল ভঙ্গীতে 
ডুবে যাও মিলন-ঙ্গীতে ! 


১২৩৪ 


লোকে বলে নাহি মোর 


জোতিষের গণনায় তল 
“বর্ষ-ক্রে” করিয়াছি 

মানবের ইচ্ছা অগ্ুকুল। 
তা”ই যদি সত্য হয়, 

তবে সেটা স্ুনিশ্চয় 
হয়েছে সম্ভব শুধু 

তু দিয়ে পঞ্জিকা হইতে 
যেকাল জন্মেণি আজ9 

আর যেটা মরেছে অতীতে ! 


৯০ 


্রাক্ষা-মধু নয়কি বধূ সথষ্টি বিধাতার 
নিন্দা করে আউুর-রসের স্পর্ধা এত কার? 


কে বলে এ পাঁপের ফাঁদ? 
এ যে বিধির 'মাধির্ববাদঃ 


পান ভরে মমাদরে নিত্য করো পানি? 
হয় যদি এ অভিশীপই মেও তো তারই দান ! 


৯৯৬ 





“সত্য সখী, অন্গতাঁপে দগ্ধ শোচনায় 
শপথ করেছি আমি কত দিন হাঁয়__ 
বৃথা বারবার, 
পনিশ্চয় করিব এই উন্মাদিনী সুরা পরিহার 1” 
পি... 





€মর খৈয়াম্‌ 


২৫ 





এই যে সন্তীবনী-মুধা 

তৃপ্ত করে সকল ক্ষুধা, 
হয় তে! সী একদা এর করবো আখি ইতি, 
আন্বে যেদিন মংস্কারে অ্ঠতাপের ভীতি, 
কিছ্বা কোনো! অপার্থিব শ্বধার প্রলোভন 

ভুলাঁয় যদি মন, 
অথবা সই হঠাৎ বদি আসেই শেষের দিন 
ভঙ্গুর এ তৃঙ্গারও মোর ধূলায় হবে লীন! 
ঈদ 


সুরাপান প্রেমগান 

অপরাধ ভেবে যার! 
থাকে সদা সাধু সেজে, 

স্থর-পুরে গেলে তারা, 
দেবলৌক ক'রে দেবে 

সখহীন সেইদল, 
সেথা গিয়ে অকারণে 

বলো সী কিঝ৷ ফল? 

৯৬ 


এ বড় বিস্ময়কর মানি! 
আমাদের বনুপূর্বের অগণিত কত কোটী প্রাণী 
পার হ'য়ে আধারের রুদ্ধ দ্বারদেশ ও 
অনন্ত অন্থরে ঘারা করেছে প্রবেশ, 
বলেনা তো কিছু তারা ফিরে এসে কেহ? 
পথের ইঙ্গিতমাজ নাহি দেয় একটি বিদেহ ! 
অজানা দে ওপারের লইতে উদ্দেশ 
নিজেদেরই তাই কিগো একে-একে যেতে হয় শেষ? 


৯৯৯২ 


সাধু ভক্ত জ্ঞানী গুণী মনীষী-নিচয় 
আমাদের বহুপূরবের হয়েছিল ধরণীতে বাঁদের উদয়, 
তপোলন তত্ব-কথা করিয়া প্রকাশ 
অজ্ঞান-জীধার যারা চেয়েছিল করিবার নাশ ) 
মোহীচ্ছন্ন ধরণীর তমসাঁর তীরে 
পুড়িয়া ম'রেছে যা"রা হাঁসি-মুখে সত্যের খাতিরে) 
পির স্বপন টুটি” 
সহসা জাগিয়া উঠি 
জলদ-গম্ভীরে ডাকি গ্রতিবেশিগণে 
যে বাণী শুনায়ে তা'রা সর্বস্থধীজনে 
অনন্ত নিদ্রায় গুন পড়িয়াছে চলি”, 
গল্প-কথামাত্র হায় আজি মে ঘকলই! 


৯০০ 


০৮ টিক পন ক লি দা ভাল ১০২৮ এ 


০ লাঠি শম্পা 


৬ 


ধুলি মুছি” ধরণীর 

আত্মা বদি ইচ্ছামত পারে 
চলে যেতে শৃন্ পথে 

অবহেলে স্বগের দুয়ারে, 
নহে কিগো এটা ভার 

দারুণ লঙ্জাঁর কথ! তবে 
পড়ে থাকা এতকাল 

মাটির এ দেহ লয়ে ভবে? 


সি 


সত্য বটে পথের মাঝে 
এটা একটা বগ্ত্রাবীদ 
যেথায় এসে ক্গণেক বসে 
করবে শুধু শরান্তিনাশ 
মৃত্যুলোকে ডাক পড়েছে 
এমন রাজা বাদশা যারা । 
দণ্ুদুয়েক কাটিয়ে শুধু 
বিদায় নিয়ে গেলেই তারা 
অমূনি এসে মহাঁকাঁলের 
নিত্যসাথী “রাম, তাকে 
আঁস্বে ব'লে নবীন অতিথ 


নৃতন ক'রে সাঞ্জিয়ে রাখে! 
2 





৯৭ ১ 
রে ববাইয় ৬, 





পাঠাইয়াছিন্বু একদিন 
আমার আম্মারে সেই পরিচয়হীন 
সুদূর অদৃষ্ঠ-লোক যথা 
জানিবারে জীবনের ওপাঁরের দু-একটি কথ! ; 
দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে 
ডেকে বলে ধীরে 
চেয়ে দেখ স্বামী, 
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি ! 


সত 


পূর্ণ হতো মনগ্কাম পারিতাম বদি 
নেহারিতে হেথা নিরবধি 
প্রাথমরী কল্পনার মানমী-এ্াহিসা, 
আনন্দের না বৃহিত সীমা, 
হলেও সে জনের নিথা মোহ মায়া 
তাহীরেই লইতাম স্বর্গ বলে মানি? ও 
অন্ঠতাঁপে দগ্ধ মোর জীবনের ছাঁয়া, 
এই”ত মে নরকের মুর্ধি বলে জা 


০০৫ 





সেও ভালে! ওগো, মেও ভালো 


নিমেষে নিভিয়া যাওয়া জীবনের আলো ! 
বিশ্বের তালিকা হ'তে 
সহসা প্রলয়-শ্রোতে তৃষা পথিক ঘি 
মুছে যাওয়া আরও এক অভাগা প্রাণ__ বারেক দেখিতে পায় দূরে 
সেই মোর বাঞ্চিত বিধান! মরু-সরসীর ছায়া, 
নিশিদিন বিন্দু বিন্দু ঝরি” পরাণ উঠিবে তার পৃরে? 
নিত্য এই থেতেছি যে মরি? হোঁক সে যতই মান 
নিঃশেষিয়া জীবন-গ্রবাহ__ অস্পষ্ট আভাসটুকু ভার, 
অসহ এ দাত! সে তবু ছুটিবে সেথা 
বহে আনে অভিশাপ অশক্ত জরার, পাসরিয়া পথ-ক্ান্তিভার, 
দিয়ে ঘাঁয় তীর জালা সন্ত ধরার ! উঠিবে অবশ দেহ 
১০৫০ নববলে উল্লামে উদ্ভাসি, 
দলিত পথের তৃণ 
আঁবাঁর যেমতি ওঠে হাঁসি! 
আবার নৃতন করি এ জগত সৃষ্ট ঘদি হয়ঃ টি 
তাহলে নিশ্চয় 
বিধাতার ধরি, ছুটি হাত 
নিয়তির গ্রন্থে আমি লিখাবো নৃতন কোনো পাত-__ 
রবে যাহে আমাদেরও নাম একধারে 
অথবা ফেলিব তাহা মুছি একেবারে! নিজেই গড়েছে সে তো মীন্ষেরে হেন নিরুপায়, 
৯০৬ 


তা'দেরই নিকটে তবে বঙ্লন! সে কেন পেতে চীঁয় 
রাংএর বদলে খাঁটি মোণা? 
যে ধন ধারে না কোনও জনাঃ 
মে দেনা তাদের কাধে কেন বলো মিছে সে চাপায়? 
এ কথা সুধানো বড় দায়! 
০৮ 





২৮ 





রোষ-রক্ত আখি হেরি ভয়েতে কি তার 
দয়! বলি' মেনে লবো যত অবিচার? 
বলিন ক জোড়-করে ওগো ভগবান, 
একমাত জানি হেথা তুমিই প্রধান 
জগতের স্তায়বান প্রভু ?-- 
সে কাজ জীবনে আমি করিবনা কত ! 
স্কান নাহি হবে মোর পান্থশীলে আর 
কাপুরুষ-উপহাঁন, নিয়ত ধিকার 


হয়ত বা দূর ক'রে দেবে পদাঘাতে ! 
০৩০১২ 


সংজ্ঞাহীন মহীশৃন্য হতে, 
গগড়ে নিতে যেন কোনও মতে 


যাহোক একটা কিছু কল্পনার ছবি সচেতন 


কেন এই তোমাদের চিরদিন প্রাণাস্ত বতন? 
শান্ত্রবাক্য নিষেধের ঈষৎ ব্যত্যয়ে 
শাস্তি হবে মৃত্যু-দও-__এই মিথ্যা ভয়ে 
করিবে কি সদা পরিহার 
অনস্ত এ নিখিলের আনন্দ অপার? 
৯৯০ 


রোবা 


প্রথর উত্তাপ হ'তে এ 
যাত্রিদল লভিতে আশ্রয় 
নগর-প্রীকর-প।শে 
তরু-ছায়া যথা খুঁজে লয়, 
দণ্ডদুই অবসর 
পরম্পর কাটাবার ছলে, 
নব-পরিচিত সনে 
গ্রীত-মনে কত কথা বলে 
তেমতি এ বিশ্বপথে 
পান্থ-জীব পরিচয়হীন 
সংসারের তরু-ছায়ে 
আস্তি দূর করে কিছুদিন ! 


৯ 


মোল্লা মিঞা, একটা কথা-_এই অনুরোধ রে 

শীদ্ব যাঁতে মরতে পারি সেইটি শুপু দেখে 
ধাক্কা তোমার উপদেশের সইছে না থে আর, 

প্রাণটা নিয়ে টিকে থাকাই উঠছে হয়ে ভ 
চ*ল্ছি থত সিধে হ'য়েই_-বল্ছ তুমি বাঁকা, 

দেখতে না পাও চোখে কিছুই, বচন শুধু 

দৌষটা আগে আপন চোখের সারিয়ে নিয়ে দ 

মুছিয়ে দিতে এসো আমার অঙ্গ হ'তে কা। 

৯, 








মরণ যেদিন আস্বে আমার দ্বারে, 


জীবন-হারা এ দেহ মোর ভাসিয়ে দিও সুরার সুধা-ধারে 


বাবার বেলা, শেন-ফাঁগুনের পানোৌত্সবের গানে 
ছড়িয়ে দিও অমুভ-স্ুর আমার কাণে-কাঁণে ; 
আনায় বদি হয় প্রয়োজন প্রলয় দিনে কাঃরো। 
মাটির কোলে কবর আদার খুজতে যেতে পারো, 
সিক্ত'আথি স্থির অশ্বজলে 
পান্থশালার প্রবেশ-পথের তলে ! 
সি 


একটা! দিনের জন্যে কেবল 
এই জগতে থাকতে এসে, 
লাভটা শুপুই কষ্ট পাওয়া 
দুঃখ-শোকের সঙ্গে হেসে । 
পালিয়ে যেতে হবেই জেনো 
অন্গতাগের তীব্র দাহে 
জীবন-প্রহেলিকার প্রশ্ন 
মিটিয়ে নিতে পাবে না হে। 


০ 





স্থরা-পানিটা মন্দ যদি মনেই করে কারুর মন, 

দৌষ দিও না স্থুরাপায়ীর_-এইটি শু মোর নিবেদন! 
থাকতো! বদি আমার তেমন অনধিকাঁর-তত্বে মতি, 
তোমীদেরই মতন জেনো : প্রামীতেই হ'তো গতি ; 

তাঁই তো বলি”-_ধম্ম-কপট মন দিয়ে সব আজকে শোনো, 
মগ্ধাপেরা ক'রুকনা কেউ দৌধের ব্যাপার বেমন কোনওঃ 
তোমরা যে সব তাদের চেয়ে হাজারগুণে অধিক পাঁপী 

পারুবে না কেউ এই কথাটা আর বেশিদিন রাখ্তে চাঁপি? 


০০০ 


চাহিল জানিবারে প্রতিম। একদিন 
নক্ত-জনে তার ডেকে? 
পৃজিছ কেন বলো! পাঁযাণ-রূপ-মম 
কী গুণ আছে এর দেখে? 
পূজারী কহে তারে__নিখিল-পতি যিনি, 
শ্জন-কাঁজ ধার হাতে, 
গ্রকাঁশ হন তিনি আপন গৌরবে, 
তোমার দু”টি আঁখিপাতে 
অরূপ দেবতার অতুল রূপরাশি, 
তাহার কণা পরিমাণ, 
তৌমাঁর মাঝে দেবী অসীম কূপাবশে 
করেন তিনি যে গো দান! 


৮৯৬ 


৩ 





তরুণ প্রিয় হৃদয় হর” 

মুগ্ধ করো! গ্রণয়-জালে, 
এগিয়ে লা পরাণ-্জযী 

গৰ্ তব পূর্ণ তাঁগে। 
তীর্থ চেয়ে “না বেশী 

এটি ধদি জদয় ভরো, 
তাই তো বা; শীর্ঘ ফেলে 

চিন্ত-জয়ে যাত্রা করো। 


সি 


দুঃখ তোমার বাড়িয়োনা আঁর 

আক্ষেপে হে বন্ধ বুথা, 
অন্ঠায়ের এ জগৎটাতে 

জালিয়ে রাখে। শ্ায়ের চিতা ' 
মিথ্যা যখন এই ধরণী-- 

তখন হেথা কিসের ভয়? 
দূর ক'বে দাও ভাবনা যত, 

কিছুই সথা মত্য নয়! 

৯৮ 


রোবা 


তোমার গলার মালায় যে-সব মুত্ত1 অগণন, 
জানো কি তার কোন্টি ছিল কোন্‌ সাগ.77 
ওই যে মণি-মাণিক তোঁমার জ”লছে অলঙ্কারে। 
জম্মেছিল কোন্‌ খনিতে চিন্তে পারো তারে? 
লুটুতে পারে বন্ুন্ধরার বঙ্গ চিরে যাঁরা, 
গুপ্তধন-বত্ত শুধু ভোগ করে গো তারা! 


সত 


মন্দিরে কি মস্জিদে ভাই 
প্রভেদ কিছুই নাই, 
উভয় খুহই ভক্তগণের 
উপাসনার ঠাই, 
ক্রুশের প্রতীক, কোঁধা-কোঁণা 
কিন্থা জপের-মাঁলা, 
শঙ্খ-গ্রদীপ ধূপ-ধুনা বা 
চেরাগ্‌ বাতি জালা; 
সকলই সেই একজনেরই 
পুজার উপচাঁরঃ 
বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন প্রথায় 
অর্চনা হয় ধার ! 


২০ 





স্বুমের কদবাখ অবসঞ্ক ! 
২৯২ 


কিছুই সথা সত্য নয় । 
২ ছটা 


ওমর খৈয়াম্‌ ৩১ 





কোন্‌ প্রমাদে পরাণ কীদে 
এমন করে ওমারঁ 


দুঃখ কিসের তোমার? 
ভাগা নেহাৎ মন্দ ভেবে মিথ্যা করো খেদ, 
দাও ডুবিরে আনন্দে হে জীবন-ভরা রেদ। 
পাগীর শুধু আছেই জেনো তাঁর দয়াতে অধিকার, 


এত অন্ধ বলো জীখি কাঁ”র পাঁপ করেনি জন্মে যে জন. 
যে তোমার বিধি" পায় কী দাবী তার? 


দেখা নাহি চায়? ৫ 
ঘতই উপেক্ষা করো তবু জেনো হায়, 
তোমারই চরণ ম্মরি” ১ 


ওগো প্রিয়, তোমার বিরকে 
নাহি দহে 

বাহার হাদয়ঃ 

কোথা আছে হেন নিরদয় ? 


আগ্রহে অঞ্জলি ভরি, 
ত্রিভুবন আছে প্রতীক্ষায় । 
সিসি 
ক্ষণস্থায়ী তোমার জীবন 
বৃথা কেন করে৷ ক্ষয় 
ন্ক' শাকে বিরচি। শয়ন? 
পা জাগে প্রিয়ে। : গো জাগো দিন বয়ে যায়, 
জানো বাসনার রক্ত- দাগে রঙীন গোলাপ 
বরকত ফোটে কি লো অলস নিশায়? 
টিনা সুপ্তি সে তো মৃত্যুর দোসর ! 
এটির মারাদিি ] তারে না কবিও সখী জা 
€ চে হেথা রবে যে ক'দিন। 
৮58 সমাি । শৃন্তগর্ভে হ'বে ঘবে এ দেহ বিলীন, 
ডিন কি পাবে তো সে মৃত্যু-টাঁকা মৃত্তিকার বুকের ভিতর, 
সেই মোর প্রকৃত জীবন! ০০ 
২৪ 


২৯ 





ওগো সাকী, নিয়তির তরঙ্গ-তাড়নে 
জীবন-তরণী যদি হয় কুলহী রা» 
না মেলে আশ্রয় যদি পথ-শ্রমে হ'লে মোরা সাবা; 
কিছু নাহি আসে যাঁয়ঃ আমাদের করে 
পাঁন-পানর পূর্ণ যদি থাকে, 
সত্য রবে সাথে-সাঁথে নির্দেশিতে পথ 
জীবনের সকল বিপাঁকে ! 


০৯০ 


ভানো, আনো, সুরা আনো-- 
গ্রীণ মোর নেচে ওঠে আনন্দ-উল্লাসে । 
চাঁও সথী, ফিরে চাঁও, নিখিল জগৎ 
তৌমারেই আজি ভালবাসে! 
সৌভাগ্যের সুখ হুর্ধ্যোদয় 
স্বপ্রসম ্বল্লায়ু নিশ্চয়, 
এ কথাটা! ভুলো না জীবনে । 
দিন চলে পলে-পলে ক্ষিপ্র-পদে রজনীর সনে 
উত্তরিতে অনন্ত মরণে, 
যৌবনের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস 
থাকেনাকো জেনো বারোমাস, 
জলের জোয়ার সম জুড়াইয়া যাঁয় একদিন 
স্ব্ব-শাস্ত-তরঙ্গ-বিহীন ! 
৮২৬ 


বো 


আমোঁদ-স্রোতে গা-ভাসানো, 
হচ্ছে জেনো আমার বিধান: 
ধরধ্টাকে এড়িয়ে চলাই, 
আঁশাঁর মতে ধর্শ প্রধান! 
ভাগ্যদেবী পত্রী মম 
নেয় না কিছু করলে দাঁন 
বলে-_ আমার চাইনে কিছুই, এ 
ফুষ্ঠিতে থাক তোমার প্রা : 
৯৭ 


/” একটি চুমুক সরস স্থরা 
শ্রেষ্ট অনেক রাজ্য চেয়ে, 
সে দেয় ফেলে রাজার মুকুট 
সিংহাসনও ধুলায় ছেয়ে 1) 
| সবার চেয়ে মধুর জেনো 
প্রেমিক জনের দীর্ঘশ্বাস, 
ভার তুলনায় তুচ্ছ অতি 
তক্ত-হাদের মুক্তি-আশ 1 


হি 





ওমর খৈয়াম্‌ হী 





চোখ বাঁচিয়ে স্বধঙ্মী সব 
শাস্তি যাঁচে পাপের মম, 
নিত্য তখন নির্কিকারে 
শর্ধিপূজার ভক্ত সম 
যক্ত-করে শ্রদ্ধাভরে 
দঙ্গোপনে দিবস ঘাঁদী, 
মোর মানসী দেবীর পায়ে 
মনের বাথা জানাই | রর 
নু রি আমি হারার 
আকাঁশের অশ্রু পড়ে ঝরি” ; 
ঘদিই আমার শাস্তি ঘটে, না ঠা 
স্থরাই তবু চাইব আমি, টি 
যা' থাকে মোর ভাগ্য-পটে ! বিকশিয়া তা'ই পান করি'! 
:ন ফুলের শোতা হেরি 
চি তৃপ্তি লভে নিখিল নয়ন, 
মধুগন্ধে মুগ্ধ হয় মন! 
না জানি সে কার প্রীতি করিতে সাধন 
আমার এ দেহ লভিঃ 
সবাই বলে মাতাল বারা মৃত্তিকার মোহ-আলিঙ্গন 
নরক থেঁটে মরবে তারা প্রাণহীন সে ভূমির ধূলি-কণা-পরে 
আহীন্মুকে দেখায় ভয়ঃ কুস্থম ফুটাবে থরে-খরে ! 
সত্য সথী মোটেই নয়; ৩৯ 
কাণ দিও না ওটা তুমি। 
স্ব্গ হবে শশানি-ভূমি, 
স্বরা-সেবক কেউ না পান 
সেথায় যদি থাকার স্থান! 
ট্ পশু-পক্ষী-তরু-লতা 
সচেতন সর্ধবপ্রাণী মাঝে, 
জীবনী-রসের সুরা 
শতরূপে সতত বিরাজে। - 
পাত্র যদি পানথশালে 
চর্ণ হয়, হৌক্‌ শতবার; 
অবিরত রবে সুরা, 
ধ্বংস নাহি এ জগতে তাঁর! 





৯৩২ 


৩৪ 


ৰা 


সেদিন দেখি পানশালাতে, 
স্থুরা পায়ীর পাত্র হাতে, 
দেওয়ান এক ফকীর এলেন জ্ঞানী ! 
নিলেম দেখে কৌতুহলে 
তখনও তার কুক্ষি-তলে, 
উপাসনার ছোট্ট আসনখানি ! 
অবাক্‌ হ'য়ে জিজ্ঞাসিলাম-_ প্রত ! 
আজকে হঠাৎ ব্যাপার কী এ? 
হেথায় কেন ও-সব নিয়ে? 
আসেন না তো কেউ এখানে কতু ! 
«পল সাধু কাধটি আমার ধরে-- 
বিশ্ব কেবল “হা ফাকা 
পাশ কারে যা নিত্য আমোদ করে! 
পিস বটি 


স্থুরা় জীবন শামি 
করে যাবো ভোর) 
ফুরাতে না দিব কত 
পাত্রথানি মৌর 3 
আমার কবর হতে 
উচ্ছসিয়! দিবস-র্জনী, 
ছুরার সুরভি-ধারা 
আমোদিত করিবে ধরণী, 
যে-কেহ আসিবে মোর 
সমাধির পাঁশে 
হবে গ্রীত-পুলকিত 
আসব-স্বাঁসে ! 
১০৩3 


রে 


এই সরাইয়ের পানশালানেই 
ঠিক করেছি আমার ব 
একুল ওকুল ছু-কুল বেচে 
থাকবো হয়ে সুর দা. 
আশীর্ববাদেব নাইকো আশা, 
ভয় করিনি অভিশাপ 
স্বর্স-লৌভে হইনি পাগল 
দিইনিক” ডুব অন্তাপে 
চাইনে আমি ছাড়িয়ে যেতে 
পঞ্চ-ভূতের স্লেহের মায়া 
থাকবো পড়ে এইথানেতেই, 
জড়িয়ে ধরে যমের ছায়া 


১০৫৪ 


বুন্লে বটে থায়াম বুড়ো 
জ্ঞান-তাঁবুতে অনেক দর 


আজ সে তবু মরছে পুড়ে 
তপ্ত অনল-কুণ্ডে পড়ি? ! 
জীবন-ডুরি ছিন্ন ক'রে 
. দিয়েছে তার মৃত্যু-অপি, 
ভাগ্য গেছে ছড়িয়ে শিরে 
লাগনা আর ঘ্বণার মসি 





“সেদিন দেখি পানশালাতে, 
সথুরা-পারীর পা ভাতে, 
দেওয়ান এক ফকীর্‌ এলেন জ্ঞানী ! 
চেয়ে দেখলেম কৌতুহলে 
তখনও তা+র কুক্ষি-তলেঃ 
নিত্য-নমাজ-উপাসনার ছোট্ট আসনখানি 1” 


৯৩৩ 





কোথায় করুণা তব ?-- 








নিমজ্জিত পাপে আমি অতি, 
আধার হাদয় মোর ! 
কোথা তব পুণ্যময় জ্যোতি? 
পাই যদি শ্বর্গ আমি, 
দীর্ঘকাল তপস্যার পরে, 
সে তো হবে উপার্জন! 
নহে মে তো পাওয়া তব বরে? 
১৯০১২ 
একান্ত দুর্ববল-চেতা যাঁরা, 
সুরা বিন! বেঁচে থাকা-_কিডম্না সার ধরণীর মায়াটুকু তারা 
কবির কণ্ঠের গান, পারে না ত্যজিতে কতু হৃদয়ের বলেঃ 
বাশরীর কলতা'ন দয়ার ভিখারী হয়ে দুঃখ-সাথে সন্ধি ক'রে চলে 
স্থরার অভাঁবে মী, কিছু লাগে না ভাল আর! | বিশ্বের অঙ্গনে আজীবন | 
ব্রিলোক মন্ধান করি দেখিয়াছি ঘুরি বার-বার, | জগতের মোহ-মুক্ত যাহাদের মন, 
বিনা হেথা আনন্দ কেবল তাহাদেরই তরে শুধু তোলা থাকে ধাতার আশিস 
জীবনের তরু-শাখে ফলে কটু ফল! অন্ত ভ্রনে লে শুধু জগতের মহনের বিষ ! 
০ 
গগো যত নীতিবিদ্‌! 
এতো দেখি তোমাদেরই রুচির বিকার, 
মামারে নিন্দিয় কেন, 
অকারণে মোর প্রতি করে! অবিচার? 
আর নারীর উপাসনা ছা 
ক/রি না তো এ জীবনে কোনো মহাপাপ! 
রই তরে শিরে মোর কেন দিতে চাও, 
_ স্বণিত এ অথ্যাতির এতথানি চাপ! 


2 





মাটির এ মুর্তি মোর 

গড়েছেন ঘবে ভগবান, 
সেদিনই হয়েছে ঠিক 

আমার ঘা” ভবিঘ্ব-বিধান ! 
তার ইচ্ছা বিনা মোর 

কোনো কাঁজ সাধ্য নয় ঘবেঃ 
আমার নরক-বাঁস 

শান্তি হওয়া উচিত কি তবে ? 

০৪০ 


দয়া বদি কুপা তব, 

সত্য যদি তুমি দয়াবান, 
কেন-তবে তব স্বশে 

পাপী কু নাহি পায় স্থান? 
গ্ুপীদের দয়া করা 

সেই তে দয়ার পরিচয়ঃ 
পুণাফলে কৃপালাভ 

সেতো ঠিক দয়া তব নয়! 


শু 





নহে তো এ হ্রা-পাত্র»ত- এ যে ব্রড 

গর্ভে এর দ্রবীভূত রক্ত-বর্ণ মণি ! 

দেহ মাত্র পানাধার, মদিরা জীবন 

স্রটিক-তৃঙ্গার এর পেয়ে ফুল্ল-মন, 

এ বেন গো প্রেমিকের শান্ত আঁখিজল, 

রুধিরাক্ত শ্দত হৃদি করে সুশীতল, 
১৪2 


করো! করো স্থরা পান, 
মৃত্যুজয়ী এ থে প্রাণ 

কঠোর তপের তব মহা-পুরস্কার, 
যৌবন সিদ্ধির সীধু, 
কলঙ্ক-লাঞ্চিত বিধু? 

ব্রিতাপ-জুড়াঁনো এ যে ওষধির সাঃ 
ফাল্গুনের ফুল-বনে 

বমস্তের বার্ভাবহ অগ্রদূতসম, 
চির-অত্যাগত সুরা 

শ্রেষ্ট বন্ধু, জীবনের সর্ধবপ্রিয়তম ! 
স্থরা-সঙ্গিনীরে দাও 

বক্ষে তুলি বার-বার গাঁ আলিঙ্গন, 
নিরানন্দ বিশ্বে একা 

ন্থরামান্র মীনবের প্রকৃত জীবন ! 

৮৪৪৩ 


“এই মরাইকের পাঁনশালাতেহ 

ঠিক করেছি আমার বাস! 
একুল-ওকুল ছ'-কুল বেচে 

থাকবো হয়ে সুরার দ্বাস 1” 


১৩৫ 


ক) 


শপাপপিপীীললাপা০০ 





ওমর খৈয়াম্‌ 


পাঁন করো, পাঁন করো? 
পূর্ণ পাত্র ওষ্ঠে ধরো? 

থাক্‌ গ্রাণ স্থরা-সারে ভঃরে 
ফুরায়ে আদিলে দিনঃ 
দেহ-মন হবে ক্ষীণ, 

মরণে চেতনা লবে হরে! 
অনন্ত নিদ্রার কোলে 
যেদিন পড়িবে ঢলে, 

মৃত্তিকার সমাধি-শয়নে, 
প্রিয়া সেথা নাহি রবে, 
বেদনার অস্ভবে 

ুহ্াইতে বাম্প ছু'নয়নে ; 
বন্ধু কেহ আসিবে না, 
রূপসীরা হাসিবে না, 

নিশি-দিন নিঃগজ কবর 
চাপিয়া ধরিবে প্রাণ 
প্রণয়ের কলগান 

করিবে না জীবন মুখর ! 


রি ১৪:৫০ 


আজি এ মিলন-রাতে, ঢালো, ঢালো, সরা ঢালো, 

গাঁও সখী, গাও প্রেমগান। 
তোমার অধরে থাক্‌ শাস্ত হ'য়ে সারা নিশি 

আমার এ দুরন্ত পরাণ! 

লো, ঢালো, সুরা ঢালো, জীবনের স্থখ আলো, 

ও রাঙা কপোল সম লাল, 
চদ্ত মৌর বিক্ষোভিত, এলায়ে প'ড়েছে যেন 

তোমার আকুল কেশ-জাল! 

৮৪৬ 


৩৭ 





চির অন্ধ তমসাঁয় সে সদয় থেকে বায় কালো, 


জলে না যেখানে কতু প্রেমের অল্লান-্িগ্ক আলো) 


হয়নি কখন বার প্রেমের আবেগে মত্ত মনঃ 

ব্যর্থ তার মমন্ত জীবন! 
অভাগা সে, মেটে নাই কতু ঘার প্রণয়ের সাধ, 
পাঁয়নি জীবনে কভু থে কাঙাল প্রেমের প্রদাদ! 
প্রেমহীন সে জীবন একান্ত নিক্ষল জেনো তাঁর, 
বার চেয়ে বাথ হায় ধরণীতে নাহি কিছু আর ! 


০] 


অর্থ নারে মাচ্ষেরে করিতে রসিক 

মানি আদি তোমাদের এ কথাটা ঠিক; 
কিন্তু বদি রসিকের অন্ন নাহি জোটে, 

বিশাল এ ধরণীর পদতলে লোটে 
শ্যামনিগ্ধ বেকোমল শ্গ-আন্তরণ 

তারে যেন মনে হয় কণ্টক-শয়ন, 
সচ্ছল সময়ে শুধু দেখা যায় প্রিরে, 

আঁধ ফোটা গোলাপের বিস্বাধরে হাসি, 
অভাবের অনটনে ক্ুনধ প্রাণ নিয়ে 

সগ্ঘ-ফোঁটা শতদলও মনে হয় বাসি! 


ভা 





নিয়তির চক্র সথী স্খ-মুগ্ধ অসংখ্য হর 
করিয়াছে শোক-বজ্রীহত, 
অফুট-গোলাপ-কলি অসময়ে দিয়াছে ফেলিয়া 
অনাদরে মৃত্তিকায় কত! 
টানিয় ছিড়িয়া কেন আপনারে দলিতেছ' তুমি 
জোঁর করি, সজীব-যৌবনে? 
ফোটার আগেই ওগো জাননা কি গিয়েছে শুকা?য়ে 
ফুল-কলি কত” না বিনে ! 
০৪৯৮২ 


অকপটে যে বাঁসে লো৷ ভালো, 

সে কত না দেখে তার প্রণয়িনী রূপসী কি কালো ! 
হোক্‌ সে দরিদ্র দীন, 
সর্ব-আভরণ-হীন, 

অথবা ধনীর বালা বহুমূল্য বেশ 
প্রেমিকের প্রেম কি গো কম-বেশী হয় তাহে লেশ ? 
থাক্‌ না পালক্কে শুয়ে অথবা সে পথ-ধুলি-পরে 
যাঁয় যদি যাক চ'লে স্বর্গলোকে দেবতার বরে, 

কিছ! যদি কর্শাদোষে নরকেই হয় তার বাস, 
যথার্থ প্রণয়ী কতু নাহি ছাড়ে প্রিক্প'বাংপাশ ! 
০৮০ 


রোব 
রূপ-গর্বের লো গরবী রাঁণি! 
তোমার এ কমণীয় রম্য দেহথাঁনি, 
এই তব যৌবনের অনন্য আধার, 
জানো কিগো নহে তা তোমার 
এই যে আকাজ্জা তব-_ 
লালসার নিতি নব 
তৃষা ও মনের, 
সকলি ও অজানা জ্‌ 
করতলে রাখি শির বসি নিরজনে, 
ভাবো যদি একথাটা৷ কতু মনে-মনে 
রবে না বুঝিতে বাকী এ রহস্ত আর 
কার মাথা রাখিয়াছ করতলে কার? 
এ 


মুর্খ যাঁরা নিরক্ষর ভাগ্যবশে আজি ধনবান, 
তাহাদেরই ভাগ্যে জোটে ইরাকের শ্রেষ্ঠ সরা 
যা” কিছু উত্তম যন্ত্র খুজে পেতে এনে রাখে ঘ 
অকেজো আনাড়ী কারি: 

তুকী-তরুণীরা, যারা যোগ্য শুধু করিতে রঞ্জন 
বীধ্যবান পুরুষের মন, 

তাদের বিলোল-হাঁদি বিলায় বিফলে, 

নিতাস্ত অজাত-শ্বশ্র বালকের দল ! 


৪৯ 





. ওমর খৈয়াম্‌ 
শাস্ত্রে বলে স্বর্গে গেলে 

চলবে আমার মগ্ত-পাঁন 
অগ্গরীরা নৃত্য-গীতে 

নিত্য সেথা তৃষবে প্রাণ, 
মধ্যে কেন কেবল তবে 

ওই ছু'টোতেই জোর মানা 
করবে লোকে মদের ঝৌঁকে 

হয়তো বা! কু-কাজ নানা, 
এই ভয়ে কি ব'লূতে হবে-_ 

পান করাটাই মন্ত পাঁপ, 
এ যে তোমার বিধান-দাতার 

বেয়াড়া সব শাসন-চাপ ! 

০৮৩ 


জীর্ণ মোর যৌবনের মনোহর সাজ 
ঝরিয়া মরিয়া গেছে আজ! 
জীবনের বাসন্তী-নিশায় 
স্থথ-পিপাসায় 
ফুটেছিল যত মধু ফুল 
একে একে হয়েছে নির্মল! 
ওগো মৌর যৌবনের রাঁণি ! 
নাহি জানি 
কবে তুমি এসেছিলে ভুলে_- 


চললে গেছ” কবে পুন” একা মোরে ফেলিয়! অকুলে! 


০৮০৩ 





৩৯ 





কেবঙ্গ আশায় আমি এ জীবন করিয়াছি ক্ষরঃ 

বিনুমাত্র সুখ কত করিনি সঃ 
আঙ্গ তাই মনে শুধু জাগে এই ভয়, 

বল্ল এ জীবনে যদি না পাই সময়, 
প্রতিশোধ নিতে মেই ধুষ্ট বিধাতার 

অদৃষ্টের পরিহীষ বঙ্গ শুধু যার! 


চেনে 


হে আমার রাঁজরাঁজেশ্বর ! 
কী কাজ তোমার বলো 
দীন এই ভূত্য'পরে করিছে নির্ভর? 
আমার অন্যায় কোনও দোষ-ক্রুটি-অপরাধে প্রত 
তোমার কি অপমান হ'তে পারে কতু? 
ক্ষমা করো- দয়া করো দুর্বলেরে দেব, 
্ান্তজনে শাস্তি দেওয়৷ তোমার কি সাজে? 
তুমি যে দয়াল-দাতা, কেহপূর্ণ প্রাণ 
অক্ষমের ব্যথা যে গো বুকে তব বাজে! 


১৮৮৬ 





আরক্ত গোলাপ সম 


রূপে রসে অনুপম 
স্ন্দরীরে কামনা যে করে, 
আরকাটা নিয়তির 
ক্ষুর-ধার তীক্ষ-তীর 
বেধে বদি কু বন্ষ'পরে 
তাহাও সহিতে তাবে বে! 
মুগশঙ নাত শুপু ছিল এই কক্কতিকা! বৰে 
পারেনি সে পরশিতে মেরূপে কথনও 
আমার প্রিয়ার চার কেশ-- 
বতন্ষণে আপনারে শততগ্ডে ক্ষত না করিয়া 
সহিয়াছে নিদারুণ ক্লেশ ! 
৯৫৯, 


ওই যে নিশ্চল স্তন পাষাণ পর্বত 
প্রাবুটের পুলকিত মত্ত শিখীবৎ 
উল্লাসে নাচিবে সেও প্রহুল্প পরাণ 
মা বদি পাত্র-ছুই স্থুরা করে পান! 
অতাঁগা সে-_নিন্দা করে স্থরার যে জন; 
হরা এনে দেয় জেনো মুতের জীবন! 


যে 


শিশির-তিলকে উ্ার তুলিকা 
সাজাতো যখন কুসুম ১... 
সনীল-বসনা স্থল-কমলের 
কীপিয়া উদগিন্দে ঘোম্টা-জা 
বৃকের নিচোল পাপ্ড়ি-আীচল 
সরমে ঢাঁকিত গোলাপ কহি 
নিলাজ মলয় ৮গল চরণে 
অঙ্গে হতই পড়িত ঢলি । 


৮৫৯৯ 


জীবন-বিভীবিকা বাকে 
মৃত্া-ভয়ের চাইতে মারে, 
মরণ তাকে ভয় দেখাতে 
এমন কি আর অধিক পারে 
দিনকতকের মেয়াদ শুধু 
ধার-করা এই জীবনটা মোর 


হীামুখে ফেরত দেবো! 
সমরটুকু হলেই রে ভোর ! 





“হে আমার রাজরাজেশ্বর ! 
ূ কী কাজ তোমার বলো! 
/৭ এই ভূত্য”পরে করিছে নির্ভর 1” 


2 





৫ 





মানবের স্থখলিপ্, ইন্দিয়-নিচয় 
অবিরত কাঁণে কাঁণে কয় 
নাও, নাও? ভোগ কনে নাও 
সহস্র দুঃখের মাঝে যতটুকু সুখ হেথা পাঁও! 
তারা বলে_ ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন 
নহে ইহা চিরহ্যাম তৃণের মতন 
নিঙ্গেষিত হঃয়ে তবু উঠিবে আঁবার, 
জীবন দলিত হ'লে জাগেনাক' আর! 
৬ 


আধার জীবন পথে 
রূপসীর আখি হ'তে 
দীপ্ডিটুকু করিয়া গ্রহণ 
মোমের গ্রদীপ সম 
জলে ধীরে হৃদি মম 
তিলে তিলে দহে আজীবন! 
" সেই বন্ধি বুকে ধরে 
হাদর উত্মর্গ ক'রে 
আপনারে দিই বলিদান__ 
রূপানলে পতঙ্গ সমান | 


৯৬২ 


6১ 

ভবিষ্যতের অন্ধকারে 

দৃষ্টি দিতে ব্যস্ত কেন? 
তত্বকথা ভাবতে বসে 

মিথা তব ক্লান্তি হেন? 
চিন্তামণির চিন্তা ওটা ; 

করুন তিনি তার যা+ কাজ, 
তুচ্ছ তুমি লুপ্ত হ'লে 

আট্‌কাবে না স্ট্টি আজ! 

৬৩০ 


ফিরিয়া সন্ধানে তব 

যুগে-ুগে হতাশ ভূবন 
পায়না তোমার দেখা 

নিখিলের ধনী কি নির্ধন 
আছ” তুমি আমাদের 

একান্ত নিকটে জানি গ্রন্থ 
বধির এ কর্ণ হায়, 

নাহি পায় পদ শব্ধ তবু! 
আমাদেরই দৃষ্টিপথে 

জেগে আছো অপূর্ব প্রভায়, 
তবু এই অন্ধ-আথি 

রূপ তব দেখিতে ন1 পায়! 


৮৬৪ 








দেখা যদি পেতে চাঁও তার 
ছাড়ো এই অনিত্য সংসার 
ছিন্ন করো৷ জীবনের যত কিছু কঠিন-বন্ধন ! 
জগতের শতপাকে বদ্ধ জীবগণ 
পাবেনা দেখিতে কতু তারে 
বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে 
স্থজনের মায়া-মোহ-পাঁশ না যদি করিতে পার নাঁশ ! 


০৬০ 


বনের বিহগ সম 

এসেছিন্গ হেথা আমি উড়ে 
ইচ্ছা ছিল নীড় মম 

বাধিবারে উচ্চ কোনো চূড়ে। 
কিন্ত হেথা কেহ নাই 

উপায় যে দিতে পারে বলে 
এমেছি যে পথে তাই 

ফিরে যাই দেই পথে চলে! 


৮৬৬ 





সত্য নক এই কটি, 

শূন্যে এটা স্বপনের ছায়া 
জ্ঞানী জনে কলে গেছে” 

এ জগত শুরু মিথ্যা-মায়া 
ভুলে গিয়ে এ'র চিন্তা 

পান করো প্রফুল্ল অক্তরে 
মিথ্যা-মায়া-স্বপ্র-জালে 

চিত্ত কেন থা ঘুরে মরে 


৬৭ 


যেদিন প্রথম প্রেম অভিভূত করিল আমা 
মুক্তি ধরি এল যেন সুখ, 

অন্তর চাহিল কত কহিবাঁরে অকথিত-বাঁণী 
রমনা রহিল তবু মুক, 

নির্ঝরের তীরে আসি তৃষাতুর হৃদয় তথাপি 
মরিল অতৃপ্ত পিপাঁসায়! 

এ হেন বিস্ময়কর সকরুণ কাঁতির মরণ 
দেখেছে কে জগতে কোথায় ? 

৯৬৮ 


ওমর খৈয়াম্‌ ৪৩ 








জগদীশ ! জগতে তোমার 
মানুষই ক্ষ্টির মাঝে সার, 
আছে ত'র জ্ঞানের ভাগার 
জীবনের আনন্দ অপার! 
সংমাব-চরটি তব সে যে 
ণিয়েছে অঙ্গুরী সম গণি? 
নান] বর মাঝে শোভে যাঁর 
পাঁন করি, করি প্রেম, মনুষ্যত্ব চি-মধ্য-মণি ! 
এই যদি অপরাধ ৯৭৪৯ 
ক্ষমা করো সাধুবর 
ছাড়ো মিছে এ বিবাদ? 
থাকো তুমি জপে কমে 
দাঁড়ি নিয়ে মালা হাতে 
।.. আমি রবে সুরা আর 
প্রণয়িনী-প্রিয়া সাথে! 
উট এক হাতে মৌর কৌরাণ শরীফ 
মদের গেলাস অন্য হাতে 
পুণ্য-পাঁপের, সংমমতের 
দৌস্তি সমান আমার সাথে 
দৈবের দৌরাত্ম্য সহি মিছে কেন আর নীল-পাথরের ওই ঘে আকাশ 
চিত্তের শীস্তিরে তব করিছ সংহার? আমায় দেখে নির্নিমিথ ! 
পান করো তাঁর চেয়ে পাত্র পূর্ণ করি' ভাবছে আমি নই মোদ্পেম্‌__ 
অনবশ্য-আঙুরের গোলাপী নির্যাস ॥ কাফেরও তো নইক' ঠিক! 
দুরে যাবে দুর্ভাগোর ছুর্তাবনা যত ১৪ 
দুর্বল এ অন্তরের সর্ব ছুথ-ত্রাস ! 
এজগৎ হত্যাকারী; 
বধিতেছে নরনারী 
অবিশ্রান্ত নিঠুর পীড়নে 
তাহাদেরই ব্যথাতুরা 
বক্ষ রক্ত সম সুরা 
ক্ষরিছে দ্রাক্মার লক্ষ স্তনে! 
এ রুধির পান করি প্রতিশোধে যাপিৰ জীবন 
ঘাতকের রক্তে বলো কে না করে শোঁণিত তর্পণ ! 


০০ 


গতনিশি না হইতে ভোর 
গোপনে ব্বপন-প্রিয়া মোর 
ভুলাল? গে! হৃদয় আমার ! 
পরিপূর্ণ পাত্রখানি তার 
অধরে ধরিয়া যবে সাধিল করিতে মোরে পান, 
কহিলান করজোড়ে--ফিরাইয়া লহ তব দান 
আজিকার মতো মোরে ক্ষম ! 
সে কহিল__-কথা রাখ মম 





আমার গ্রীতির লাগি পান করো! আজি প্রিয় 
ওগো! রাণি, রাঁজেন্দ্রীণি, নির্শম পাষাণি | ? ৯০৫ 
আধারে বাঁধিতে তব কেন এ গ্রয়াম নাহি জানি; 
নির্দোষীরে দণ্ড দিয়ে বলো দেবী কী আনন্দ পাও ? 
রাজার কুমারে তুমি ভিক্ষুক করিতে কেন চাও? 
অক্ষমে করিতে জয় লয়ে তব সমগ্র বাহিনী 
আক্রমণ করা হেন বারে-বারে সাজে কি গো বাণি? | 
মোর অস্ত্র নানাছলে ভূলায়ে করিয়া অধিকাঁর গত রাজে নদী কূলে শুয়েছিন্ স্থথে 
আমারেই করিবে প্রহার ? ক'রে লয়ে পান-পাত্র প্রেয়সীরে বুকে, 
এ তো নহে বীরাঙ্গনা রমণীর যোগ্য ব্যবহার উঠেছিল রূপে তার উদ্ভালি অন্তর, 
০২০ মুক্তা যেন সমুজ্জল শুক্তির ভিতর ! 
হেন কালে কণ্ঠ কার ধ্বনিল শ্রবণে 
“রজনী ফুরালো আর থেকনা শয়নে 1 
ভাগ্য যদি তোমাঁর কাছে হন্র 
থাকতে না চায় অচঞ্চল 
আটুকে রাখো গায়ের জোরে 
নেই কি তোমার বাহুর বল; 
নিদয়া ওই দেবীর কৃপা, 
দস্থ্যসম লুঠ করে নাও 


নিঃশেষে আজ নিংম্ব করো 

ভাণ্ডারে তার যা কিছু পাও 
অন্য জনের আলিঙ্গনে 

ভাগ্যবতী থাকেন যদি 
তোমার ঘরে দেবীর দেউল 

শূন্য রবেই নিরবধি! 


০৪৪ 





ক্ষমা করো? সর্বব অপরাধ," 
এই হাতি, পুরাইতে সাধ 
পান-পাত্র করেছে” গ্রহণ | 
পাস্থশালা-পথে প্রত্ুঃ প্রলোভনে পড়েছে চরণ ! 


০ 


অন্য জনের আ'লঙ্গনে 

ভাগাবতী থাঁকেন যদি 
তোমার ঘরে দেবীর দেউল 

শূন্য রবেই নিরবধি! 


৯৮৭৪ 





সে এক বিজন মরুর বুকে, 

অবিশ্বাসী থাকতো সুখে, 
নাঁইক গৃহ, ধর্ম, নীতি, নাই কিছু তাঁর পরিচয়ঃ 
মান্তো না সে বিধির বিধান, ঈশ্বরে তার নাইক' ভয়! 
বদ্তে পারো এমন মাজষ 

আছে কি কেউ কোথাও আর, 


এই জগতের বন্দীশাঙগায় 
এমন থাকার সাধ্য কার? 
১, 


বিরহের বজ-দীর্ণ 

সকাতর অস্থর আমার 
প্রিয়ার প্রসঙ্গ চিন্তা 

নিশি দিন করে অনিবার ! 
প্রেম-রস-হুধা-ধারা 

সাবী যবে দিল মোরে আনি, 
আমারই হৃদয়-রক্তে 

ভধিল সে পান-পান্র থানি! 

নক 





আনমনা তোমার যদি ডুবে যা ছুশ্শন্তা-সাগরে 
দুখের জাতায় যদি অন্তরের স্বথ পিষে মরে 
গেই ত অন্তার সবী, সেই মহা পাপ! 
কেন বৃথা বহিতেছ হেন মনস্তাপ? 
কী তোগার পরিণাম--জানোন। যখন, 
সুরা! আর প্রেমে করো আনন্দ-বরণ ! 
১৭৯ 


দয়া করো ভগবান, 
ভগ্র-প্রাণ 
শৃঙ্খলিত জনে-_ 
এই মোর মিনতি চরণে! 
আশাহত ক্ষত এ অন্তর! 
হে ঈশ্বর, 
ক্ষমা করো, সর্ব অপরাধ, 
এই হাত, পুরাইতে সাধ 
পান-পাত্র করেছে? গ্রহণ 
পান্থখালা-পথে প্রস্থ, প্রলোভনে পড়েছে চরণ! 


৮৮০ 


৪৬ 





নিত্য আত্ম-প্রবঞ্চনা হ'তে 
কোনও মতে 
তুমি ভগবান 
দাও মৌরে, দাও মুক্তিদান ! 
আমারে কাঁড়িয়া ও আম! হ'তে আজ 
ওগো বিশ্বরাজ! 
যুক্ত করো তোমাতে এ প্রাণ! 
ধরণীর ধূলিম্ীন 
সদসতে বন্ধ এ হাদয়ঃ 
ওগো দয়াময়! 
আঁজিকে সকল মত্বা তুলাও হে মম, 
শৃঙ্খল থসা"য়ে মোরে লহ প্রিয়তম ! 
২৯৮৯ 


লক্ষ ব্যথায় কণ্টকিত 

বক্ষে বওয়া শোকের বাজ, 
ছুঃখভরা৷ এই জগতে 

সেইত” সকল লোকের কাজ ! 
তারাই স্ৃথী যাদের কতু 

আস্তে না হয় ধরার কোলে, 
কিছ্বা যারা এসেই আবার 

কাজ সেরে, যা শীত্র চলে! 

ভিছি 


রো 


গগনের গ্রহচক্র অলক্ষ্যে থাকিয়! 
ষড়যন্ত্র করিছে নিয়ত 
ছুর্গভ জীবন তব কেমনে তাহারা 
সঙ্গোপনে করিবে নিহত ! 
কী উপায়ে হরি, পরমাষু 
প্রাণবাঁয়ু, 
করিবে নিঃশেষ-- 
তারা শুধু সবে মিলি সেই পথ করিছে নি 
এই যে বসেছি মোরা শ্যাম-তৃণাস 
আঁজিকে দুজনে, 
এরাই উঠিবে জেগে নবরূপে একদা আবার 
ভেদি এই জীর্ণ দেহ তোমার আম 


৬৮০ 


উচ্ছ্ুসিত অধরে তোমার 
অফুরস্ত উস মোর জীবন-ধারার 
হিম-ওষ্ঠ এই পেয়ালার 
নাহি পায় স্পর্শ যেন তার। 
সে বদি ও বিশ্বাধরে 
স্পর্ধাভরে কতু করে 
চুম্বন প্রদান 
নিশ্চয়'করিব তবে আমি তার হৃদি-রক্ত পান! 
তোমার অধর স্পর্শে আছে বলো তার 
কোন্‌ সর্তে কিবা অধিকার? 


৮৮০৪৪ 





“সে এক বিজন মরুর বুকে, 

অবিশ্বাসী থাকৃতো সুখে, রি 
নাইক গৃহ, ধর্ম, নীতি, নাই কিছু তার পরিচয়, 
মান্তুতা না সে বিধির বিধাঈশ্বরে তার নাইক” ভয় 1” 


৯৭৭ 











তোমারই হৃজন-শক্তি 


গড়িয়াছে আমারে এমন, 
তোমারই কৃপায় মোর 

দেহে আজো স্পন্দিছে জীবন; 
এই বৌঝা-পড়া শুধু 

এতকাল করিতেছি আমি 
আমার পাপের চেয়ে 

দয়া তব বড় কিনা! স্বামী! 


চিক 


তেমন আদর্শ লৌক কে আছে ধরায়, 
ভুলিয়া বিপথে ষেব! কতু নাহি যাঁয়? 
আছে কি জগত মাঝে হেন কোনো! জন 


যে পারে যাপিতে হেথা একেবারে নিষ্পাপ-জীবন ? 


আমি যদি মন্দ কাজ করি কিছু তুলে 
দিওনা শাস্তির বোঝা শিরে মোর তুলে) 
আঘাতের বিনিময়ে আঘাত গ্রদান 


সে কি কতু হ'তে পারে তোমার বিধান? 


পে 


8৭ 


এই শক্তি, এই প্রাণ, 

এ মকলই তব দান, 
মোর সত্ব, আত্মা, মন 

এ তো প্রত তব ধন! 
আমার এ দেহখানি 

তোমারি হে নাথ জানি; 
একান্ত তোমারই আঁমি, 

তুমিও আমারই স্বামী, 
কেহ নাই তুমি ছাড়া, 

তোমীতেই আমি হারা ! 


ভন 


বদ্ধ গো” আর ভাগ্য নিয়ে 

কি ফল বলো ছুলেঃ 
মিথ্যা তব দুর্ভাবনা 

সিকে় রাখো তুলে) 
জীবন যখন যাঁবেই জানো 

গু ডিয়ে ধুলো হয়ে 
শিন্দা-গ্লানি মন্দ-বাঁণী 

যাওনা কেন সয়ে! 





২৮৮ 


ৰা 


পান্থশালাঁর ছুয়ার-পথে, 

লুটিয়ে মীথা অবিরত 
মুছাই আমি আনার কেশে 

পায়ের ধূলা ময়লা যত, 

এইথানেতেই লুকিছ্নে আছে 

এ জীবনের সকল আলো, 
চাইনে আমি স্বর্গ নরক 

পুণ্য পাপের মন্দ-ভালো 
উভয় লোকই হঠাৎ যদি 

বিধির কোনও খেয়াল ভরে 
একটি জোঁড়া ভাটার মতো! 

গড়িয়ে আসে আমার ঘরে, 
তখন যদি সুরায় আমার 

সিক্ত থাকে মনের গোড়া 
সম্তা দরে বিকিয়ে দেবো 

স্বর্গনরক মাঁণিক-জোড়া ! 


৮৪২ 


বিন্দু আজি সিন্ধু হ'তে 

ছিন্ন হ'য়ে কাদ্ছে ছুখেঃ 
সাগর হেসে বল্ছে 'আমি 

আছিরে ঠিক তোঁদের বুকে! 
সত্য একা বিশ্বব্যাপী, 

সত্য ছাড়া নাইরে কিছু 
সেই একেরে কেন্দ্র ক'রেই 

বহুর প্রকাশ হচ্ছে পিছু ! 

২৯৯২০ 


রো 


পড়িস্নে কেউ মুশড়ে ভেঙে 
ছুর্ভাগ্যের দুর্বিপাঁকে 
দিদ্নেরে আর আমল বুকে 
বিচ্ছেদের ওই ছুঃখটাকে ) 
ডুবিয়ে দে মন স্কলার স্রোতে 
সুন্দরীদের অধর-পুটে ? 
তোদের দামী জীবনটা আজ 
নেয়না যেন হাওয়ায় লুটে । 
২১৯২৭ 


দাও সাঁকী এনে দাও 
পাত্রথানি মোরে, 
মধু-রস-স্থধা-ধারে 
পরিপূর্ণ ক'রে ! 
গ্রীতির শৃঙ্খলে যার 
বাধা এক সাথে 
জ্ঞানী, মূর্খ, দু'জনাই, 
দাও তাই হাতে ! 


১৯৯২, 





“জীবন-ধারাঁর উৎস উচ্ছ্বসিত অধরে তোঁমাঁর ! 
হিম-ওষ্ট এই পেয়ালার 
স্পশ যেন কোনও দিন নাহি পায় তার ৮ 
১৮৪ 


ওমর খৈয়াম্‌ 


ক'রছি বটে নিত্য গ্রাতে 

গ্রতিক্তি দান-_ 
আজ থেকে আর এক চুমুকও 

করবো নাকো পান, 
অনুতাঁপেই রাত কটাবো 

তপ্ত আখির-জলে, 
বাবোই না আর পান্থশালার 

সরাপায়ীর দলে। 
কিন্ত যেদিন দীপ্ত-নবীন 

নাচত ফাগুন এসে, 
কুঞ্জ-বনে ফল মনে 

উঠত গোলাপ হেসে! 
টুটতো আমার প্রতিশ্ষতি 

নিত্য বারম্বার 
বলতো তারা--পান করে নাও) 

বাঁচবে ক'দিন আর? 


৪৯০ 


পারো কি পড়িতে কিবা! লেখে অন্ধকার? 

গে রহস্তা ভেদ করা মাধ্য কি তোমার, 
শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী গুণী পারেনি ঘে কাঁজ, 

সে কাঁজ করিবে তুমি ভাবো কি হে আজ ? 
পানি করো- করো ধরা স্বর্গে পরিণত, 

ত্বর্গভোগই হয় যদি তোমাদের রত ! 


৮৯৪ 





৪৯ 





অণু-পরমাণু যাঁর মান্ধষের ধারণা-অতীত, 
সেই জানে আছে কি-না! পাপ-পুণা-বশ্ম-হিতাহিত ! 
পাঁপের মদদিরা পানে মত্ত মোর দুরস্ত হয়, 
শীস্ত কারে দাও তারে রূপা দানে অগো দয়াময়! 
ক্ষমা করো যদি আমি করে থাকি কোনও অপরাধ, 
ওমর চাহে না কিছু-বাচে শধু তোমার প্রসাদ ! 
৯৯৫ 


্গান্ত হও কুম্তকার, 

শান্ত করো হস্ত দ্গণকাল, 
মানুষের এ দেহের 

অবশিষ্ট মু্ভিকাঁর তাল, 
তারে ল'য়ে প্রতিদিন 

করিও না হেন হেলা-ফেলা 
জানো কি তোমার ওই 

ত্র চক্রে ঘুরিছে দু-বেলা! 
হয় তো কতই মৃত 

সুল্তানের দেহ-অবশেষ 
কত-না তম্বীর তন, 

সুন্দরীর লাবগ্য-আবেশ! 


৮৯৬ 


৫০ 


গত-রাত্রে স্থরা-মন্ত মনের খেয়ালে 
আছাড়িয়া ভেঙেছিছু পান-পাত্র পাষাৎ 
সে কথা করিনে অস্বীকার 
যন্ত্রণায় করিয়া চীৎকার 
চূর্ণ পাত্র অভিশাপ দিয়াছিল যে 
তুমিও আমারই মতো! নিক্ষেপিত হবে । 


৮৪১৪২ 


ওগো বিশ্ব-দ্বারী, 
একমাত্র তুমি হেথা সত্য-পথচারী ; 
খোলে! থোলো তব সিংহ-ছ 
দেখাইয়া! দাও আজি কোথা পাবো স্বপৎ 
আমার এ অন্তরাযা ছিল একদিন মান্থষের গুরু যারা মানিব না তাদের নি 
তোঁনারি তো অন্তরঙ্গ বধূ প্রিয়তম, অনিত্য শাস্ত্রের বাণী, ধরব শুধু তব উপদে 
কোন্‌ অপরাধে তারে ঠেলে দিলে দূরে 
তোমার নিকট হ'তে ওগো! নিরমম ! 
তুমি তো কখনো পূর্বে তার সাথে কতু 
করো! নাই ছেন হীন রূঢ আচরণ, 
তবে কেন আজি তারে শান্তি দাও নাথ, 
দেহ-ভার কত আর করে সে বহন ! 





৮৯ 


হায়, যদি থাকিত কোথাও হেন কোনো স্থান__ 

তীত্র বেদনায় যেথা শান্তি লতি” জুড়াতো৷ পরাণ, 

আমরা দরিদ্র যাত্রী হয় তো সেথায় লিতাম 

দীর্ঘ-পথ-শ্রাস্তি-পরে হৃদয়ের বাঞ্িত আরাম ! 
উই 





৫ 


২১7যতক্ষণ আছে মোর 

এ পাত্র স্ধা ভরা, 
4 খাদ্য কিছু সঙ্গে আছে 

] 


টা ক্ষধা তৃপ্তি করা, 
দেখছো যা” তা” সত্য বে আখ! 


তোমার বাইরে প্রভু, দেখতে যে-রূপ পাই, 
যথার্থ কি অস্তরেতেও সত্য তুমি তাই ? 
২০৪৪ 


হায়, যর্দি থাকিত কোখীও হেন কোনো 

তীত্র খেদনাঁয় যেথা শান্তি লভি' জুড়ীতো 

আমরা দরিদ্র যাজী হয় তা সেথায় লন্টি 

দীর্ঘ-পথ-শ্রাস্তি-পরে হৃদয়ের বাঞ্ছিত আ 
২৯৯৬০ 


৫১ 





পরিয়ে দিতো প্রভাত যখন 
রোপা-মুকুট অন্ধকারে, 
কীঁদতো কেবল ভোরের-পাখী 
উধার আলোর অশ্র-ধারে ! 
দীড দিনের দর্পণে সে 
ফুটিয়ে যেন বলতে চাঁর__ তোমার বিলোল ছলাঁ-কলা'র 
ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের লাস্ত-লীলায় ওগো প্রিরে, 
একটা নিশা বৃথায় যায়! হরণ করো প্রিয়জনের 
২০৯ ছুখের বোঝা সদয় দিয়ে ) 
চিরস্থায়ী নয় তো ও-রূপ, 
আর কি পরে সময় পাঁবে? 
দেহের তব লাবণ্য সই 
ছ/দিন বাদে মিলিয়ে যাবে! 
আনো সাকী পূর্ণ-ক্ অমৃত-ভূঙ্গার, ০৪ 
নিঃশেষ করিয়া আজি মর্শ-কোষ তাঁর 
রক-রাঙা সুরাটুকু দাও ঢেলে দাও, 
বিশ্বের সম্তাপ যত ক্ষণেক তুলাও ) সে একদিন পান্শালে কোন্‌ বারাজনা দেখে, 
স্থরাসম বন্ধু বলো! কোথা পাবো আর, শেখ্জী বলেন ডেকে-_ 
ননি্-শাস্ত অকপট প্রণয় তাহার ! দেখছি তুমি মৃক্তিমতী পাপ! 
বর মগ্পায়ী ব্যভিচারীর অসংবমের ছাঁপ 
অঙ্গে তোমার জীকা! 
র্ট তোমার ব্ূপের কদরধ্যত! থাকছেন আর টাকা! 


বারবণিতা ব'ললে হেসে__স্বামী, 
দেখ্‌ছে। যা” তা” সত্য বটে আমি! 
কিন্তু তোমার বাইরে প্রত, দেখ্তে যে-রূপ পাই, 
যথার্থ কি অস্তরেতেও সত্য তুমি তা'ই? 


২০ 





৫ 


রো 






| 
হে মানঝ, স্বর্গ হ'তে এ রহস্ত হয়েছে 
সারা-হষ্টি তোমাতেই একাধারে গে... 
দেবতা? অস্থুর তুমি, তুমি পণ্ড, তু 
তুমি সাধু: স্বর্গ দূত, পাপী তুমি, তু'বই 
তোমারি তুলনা তুমি, তোমাতেই সবার 
তোমারি মাঝারে হেরি অপরূপ তোর 
২০৭ 
যতক্ষণ আছে মোঁর 
পাত্র স্বরা-ভরা, 
খাদ্য কিছু সঙ্গে আছে 
ক্ষুধা-তৃপ্তি-করা, 
তুমি আছ পার্থে মোর আকাশের পানপান্রে 
যতক্ষণ প্রিয়া ঢল-ঢল প্রভাত-মদিরাঁ_ 
রাজার এয নাহি গোলাপ-পল্পৰ সম, 
ন্ধ হবে হিয়া! মেঘমালা অস্থপম 
সরি তারই মাঝে সাঁতারে অধীর! ! 
তৃষার্ত ধরণী যেন 
তরল উাঁরে কে গন, 
তাঁরকা-খচিত ওই 
ভরি” তাঁর নীল পাত্রথান। 
আজি এই জীবনেব পুর্ণিমা-লগনে, হার 
আকাজ্কিত প্রণয়িনী সনে 
মিলনের তীব্র অভিলাষ 
বহে আনে বক্ষে শুধু ব্যর্থতার সুদীর্ঘ নিশ্বাস ! 
জ্যোতসা-পুলকিত এই যামিনীর এ হেন সময়, 


বিরহ-বেদনা যেন ক্ষণকাঁল সহ নাহি হয়? 
এ ছুখকাহিনী আমি সুহদেও শুনাতে অক্ষম__ 
এ কি গো ছুঃসহ জালা, অস্তরের যন্ত্রণা নির্্ম ! 
২০৬ 





“আকাশের পান-পাত্রে 
ঢল-ঢল 'প্রভাত-মদ্দিরা-__ 
গোলাপ-পল্লব সম, 
মেঘমালা অন্থপম 
তারই মাঝে সাঁতারে অধীরা । 
তুষার্ত ধরণী যেন 
তরল উষারে করে পান, 
তারকা-থচিত ওই 
ভরি” তা”র নীল পাজ্রথান 1” 


২০1০৮ 








দীন মোরা গৃহ-হীন, স্থান নাই আর, 
উধার আগেই এমে এই পাঁনাগার 
পূর্ণ করিয়াছি তাই যত তৃষাতুর; 
নিশি-শেষে অন্ধকার না হইতে দূর, 
দীড়ায়েছি প্রতীক্ষায় উৎকঠিত মনে 
হেরিতে দিনের হাঁসি আলোর নয়নে! 
২০৯ 


যৌবন উড়িয়া গেছে পিক-বধু সম । 
গেয়েছিল গোলাপের কুঞ্তে অন্তপম 
বসন্তের গুটি-ছুই প্রভাতী-সঙ্গীত ; 
ফাগুনের স্বপ্ন সেই হয়েছে অতীত, 
তাই তপ্ত নিদাঘের দগ্ধ-করা বাঁয়ে 


সে আজ অলক্ষ্যে কোথা গিয়াছে পলায়ে ! 


৯০ 


সুরায় যদি সিক্ত থাকে 

অধর আমার দিবস-যামী, 
বিশ্বজগৎ হোক না তোমার 

একটা কণীও চাইনে আমি ; 
বিশ্বৃত হও হে নৃপতি 

হারিয়ে-ফেলা রাঁজা যত, 
পান করো এ রতীন স্থুরা 

জুটুবে মরেশ রাজ্য কত! 

২১৩ 


এই আমাদের পাঁন-শালেতে 

দীন-ছুখী নেই, সবাই রাজা, 
দাসীর মতো যোগায় সুরা 

যাঁর প্রাণে চার যখন বানা? ! 
বন্ধুগো মৰ থাকতে সময়ঃ 

নাও হেসে নাও নৃত্য-গীতে, 
যাক নিবে বাক এক-চুমুকে 

ছুঃখ বাদের জ'লছে চিতে ! 


২২ 





৫৪ 





কে তোমারে আন্লে সথী 

আমার পাশে কাল্কে রাতে, 
কে সরালে ঘোম্টা তোমার 

স্থধার লোভে অধর পাতে ? 
ফিরিয়ে আবার কে নিল গে! 

এক-নিমেষেই তোমায় ডেকে, 
এ আগুনের বহি-জাঁলা 

আমার বুকে জাল্লে সেকে? 

সে 


তোমার আলিঙ্গনের মাঝে 

ছিলাম স্থথে মুঙ্ছাহত, 
দিবানিশির সীমার পারে 

প্রেমের মোহন-স্বপ্নে কত ! 
হঠাৎ তোমাঁয ছিনিয়ে-নেওয়া 

এই প্রভাতের ন্ঠির শ্বাস, 
তাড়িয়ে দিলে আমায় দূরে 

চিরদিনের উঠিয়ে বাস! 


০ 


পড়তে নৃতন প্রেমের পুঁথি 
ব্যস্ত ছিলেম যখন খে 

উৎসাহী এক যুবক যেন 
বললে হেঁকে তার-স্থ 

যাঁর আছে গো প্রেমের রাণী 
চাদের মতো অন্থপম» 

সে চ'হে, তার নিমেষগুলি 
উঠুক বেড়ে বর্ষ সম ! 

২৯০ 


মরুভূমির মধ্যে গিয়ে 

মস্ত যদি শহর গড়ো, 
একটি হৃদয় আমোদ করা, 

তাঁর চাইতে অনেক বড়, 
একটি যদি মুক্ত-জীবন 

বাঁধতে পারো প্রেমের-ডোরে 
বন্দী-শতক মুক্তি-দানের 

চাইতে সে যে শ্রেষ্ট ওরে! 


২১০৬ 





আপনারে আপন! হারাই, 
পৃথিবীর স্থখ-সাঁধ 
কিছু আর পেতে নাহি চাই ! 


২২৯০৫ 





তোমার আলিঙনের মাঝে 

ছিলাম স্থখে মুচ্ছাহতঃ 
দিবা-নিশির সীমার পারে 

প্রেমের মোহন-স্বপ্লে কত ! 
হঠাঁৎ তোমায় ছিনিয়ে-নেওয়া 

এই প্রভাতের নিঠর শ্বাস, 
তাড়িয়ে দিলে আমায় দূরে 

চিরদিনের উঠিয়ে বাস! 


০ 


সন্দেহ-বিশ্বীস মাঝে 

ভেদ শুধু একটি নিশ্বাস! 
শ্বাস-কষ্ট মানুষের 

ক'রে রাখে ভক্ত বারো মাস, 
জীবন-মৃত্ঠার মাঝে 

একটি নিশ্বাস শুবু ভেদ, 
পান করো প্রাণ ভরে 

এ জীবন না৷ হতে নির্ষেদ ! 

২৯৭. 





সুরাই তাদের বন্ধু, 

ওগো বন্ধু, মৃত্যু যারা চায়, 
অসীম আননে প্রাণ 

স্রা-আোতে ধীরে ডুবে বায়! 
মৃত্যু্যাত্রী নাহি জানে 

কবে আসে শিয়রে মর্ণ, 
প্রলয়ের পদ-চিহ্ন 

প্রেম-পুষ্প করে আবরণ ! 


২৮ 





ক্ষণস্থায়ী জাগরণ! 

কেন তুলে নিদ্রা যাও তুমি? 
শষ্যা তব হবে কি গো, 

আগে হতে মৃত্যু-লীলা-ভূমি? 
ওঠো প্রিয়ে, জাগো, জাগো, 


নপযেগোবৃথা বছেযায়, 
চির-নিজ্রা যেতে হবে 
যদি এই জীবন ফুরায়! 
২৯৯২ 


বিজনে আমার মনে 

কত-দিন এই স্বপ্ন ভাসে 
কে এক সুন্দরী যেন 

গাঁহিতেছে বসি মোর পাশে, 
চোথে তার দেখে আমি 

আপনারে আপনা হারাই, 
পৃথিবীর স্থথ-সাঁধ 

কিছু আর পেতে নাহি চাই! 

২২০ 





৫৬ 





ঃ 
মধুর যৌবন-তাঁপ অঙ্গে তব আছে যতদিন, 
আনন্দ-জোয়ারে চলো দেহ-তরী ভাপায়ে নবীন ! 
ধরণীর প্রাণহীন প্রণয়ী মরণ, 
লঃয়ে তার ক্ষিপ্রতর নিঃশব্দ চরণ, 
ছুটিয়া আসিছে প্রতিক্ষণে 
তোমারে ধরিতে তাঁর হিমতম দৃঢ় আলিঙ্গনে ! 
সে আসিয়! দাড়াবার আগে, 
সার্থক করিয়া লও জন্ম তব প্রেম-অনুরাগে 
ভি 


মিনতি করি লো তোরে সাঁকী, 
পান-পাত্রথানি মোর আয় দেখি রাখি, 
হেন কোনো আনন্দের নিরাঁলা নিলয়ে 
যেথা আমি বিহ্বল-হৃদয়ে 
নব-মুঞ্জরিত শ্িপ্ধ গোলাঁপ-বিতানেঃ 
আমার সে প্রেয়সীর মুখ-পদ্মপানে, 
চাহিয়া থাকিতে যেন পারি সারা-দিন 
দ্বিধা লজ্জা-ভয়-কুগ্া সর্ধ-বাধাহীন! 
২২২ 





বসন্ত এসেছে আজি কণ্ঠে লয়ে তা! 
কোকিলের আকুল বঙ্কার, 
দিকে-দিকে ওই শোনো রাণী, 
বেজে ওঠে আজি কত আকাজ্ষার অক 
প্রবীণা ধরণী পুন ভুলি” ওই কপটের ছু৮- 
স্থবেশে নবীনা সেজে ছুটির এসেছে কু 
২২১৩ 


কিশোরী তরুণী কত, 
অপূর্ণ প্রেমের-বুত 
এ জগতে যাঁর! 
এতকাল হয়েছিল সার 
রৌদ্রজলে ধরা-তলে নিশি-দিন রহিয়! শয় 
বসন্তের কে শুনি” যৌবনের আবাহন গা, 
ভৃণে-তুণে বাতায়ন খুলি, 
বনছুলদল সম সহসা তুলিয়া মাথাগুলি 
হাঁসি-মুখে চাহি ক্ষণকাল, 
ঢলিয়৷ পড়িছে পুন মরণের আনন্দে মা 
২২৪ 








সুন্দরের মরণ যেথায়, 
স্ুন্দরও নেখায় 


জন্ম-লাঁভ করে বার-বার, 
সমাধিই সুন্দরের স্থৃতিকাঁআগার ! 
বাহা কিছু এ জগতে দেখিছ নৃতন, 
সবই সেই চির পুরাতন 
পুরাতনও শাশ্বত-নবীন 
ক্ষ সে ক্রমশঃ হয় বড়; বড় যে কালেতে হয় ক্ষীণ! 
আজিকে আমার ছনে বাঁজিছে যে নব সুর তাল, 
হয় তো তোমারও সী সুরু হবে কাল! 
২২৪ 


প্রিয়তমে পদ-তলে কী সুন্দর শ্ঠাম-বসুন্ধরা, 
উর্ধে ভাসে কী নীল আকাশ, 

আছি বেঁচে তুমি-আমি, ছু'জনারই মন-মুগ্ধ-করা 

, বিচিত্র এ প্রাণের বিকাশ ! 

যৌবন-সাগর-তীরে প্রণয়ের সথখ-্য্যোদয, 
নিবিড় মিলনে মোরা লীন, 

এ বীচার স্বাদ পেকে, প্রেয়সী লো, আজ মনে হয় 
মৃত্যু অতি নিঠুর, কঠিন! 


২২৬ 


৫৭ 


এরশ্্য্ে দরিদ্র বটে, 

জীর্ণ দেহ, অঙ্গে ছিন্ন বসি, 
তবু এই জন্ম লতি, 

আমি কু হইনি হতাশ; 
প্রাণেধ কামনা যত 

করেছে লো পরিপূর্ণ বিধিঃ 
দিয়েছে সে দয়াময় 

ব/ আমার অন্তরের নিধি ) 
সুথ-নিশি-আস্তে দেছে 

প্রশান্ত প্রভাত প্রতিদিন, 
স্থরাপাত্র করে, আর 

বক্ষে তুমি প্রেয়সী নবীন! 


হল 


বীণা আর বাঁশরীর 

বিজড়িত বথা দুই সুরঃ 
আমাদের এ মিলন 

তেমতি লো অপূর্ব-মধুর ! 
মঙ্গীতের সুর সম 

যে-দু”টি জীবন বিনিময়, 
তাঁরা এ ধরার বুকে 

বিচ্ছিন্ন হবার কতু নয়! 


২৯ 





৫৮ 


জীবনের স্থধা-পান্র ফুরাইলে বালা, 
মান হয়ে এলে এই কুস্থমের মালা, 
হেন শক্তিধর কেহ নাহি এ ধরায় 


যে পাবে ভরিতে পাজ্জ, ফুলেরে ফুটাতে পুনরায় ! . 


তোমার জীবনী-রসধারা, 
গান গেয়ে উন্মাদিনীপারা 
নেচে চলে আজও সী প্রতি ধমনীতে, 
কবে সে থামিয়া যাবে বিদায়ের-রোদন-ধ্বনিতে, 
মুচ্ছিতের সম ! 
তাই ব'লি_-ওগো প্রিয়,-_ওগো প্রিয়তম, 
এস, এস, পান করো প্রাণময়ী সরা, 
পাত্রখানি চু”মি আঁজ যুগল অধর 
হয়ে যাক আনন্দে বিধুরা ! 
মুছে নিক্‌ ওই তব তৃষার্ত রসনা 
সুরার সরস সুধা, প্রতি বিন্দু প্রতি ফেন-কণা ! 
২২৯১ 


ভেবে কি দেখেছে সথী ক্ষণস্থায়ী কত এ জীবন, 
একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন, 
মরা-বাঁচা শুধু এক বেলা! 
থেয়ালীর স্থজনের খেলা । 
একটি রাতের শুধু উৎসবের মহা-সমারোহ, 
মুইর্তের ম্বপ্নমাঝে- মিথ্যা মায়মোহ ! 
নিদাঘের দগ্ধ পথে অবসন্ন আমরা পথিক, 
ছায়াচ্ছন্ন তরু তলে এ ফেন গো পেয়েছি ক্ষণিক 
বিআাদের সিগ্ধ আরা 
তা"রপর 
মা হালে বেলা শেষ, 
নাজানি সেবা পুন হবো নিরুদেশ ! 


৯২০০ 





জীবন-প্রবাহ মোর 

বড় ভ্রুত বহে চলে যায়ঃ 
ছুটেছে ছু-কুল সনে, 

দিবা-নিশি প্রতিযোগিতায় 
দেখে যায় কতমুখ, 

, গেয়ে যায় মৃদু কলতান, 

পরিপূর্ণ হ'লে বুক 

পারাবারে ঢেলে দেয় প্রাণ ! 


২১০৯ 


জীবন-বিহঙ্গ ওই অরুণ-কিরণে করি, শ্বান, 
শোনো সথী গাহিছে কি গান 
ক্ষণস্থায়ী এ তার সঙ্গীতের সুর 
শরবণ-মধুর 
স্থরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ 
এক কলি--একটি চরণ-- 
ক্ষণিক উচ্ছাস শুধু_লিমিষের আনন্দ বরণ ১. 
তা'রপরে-. সব শেষ, 
নিথর আধার বেশ 
আসিবে লো৷ অনন্ত মরণ ! 


১০৯, 


ওমর খৈয়াম্‌ রহ 





মানুষ নিজেকে তুলি' 
দেবতার আসনে বসায় 
মানুষ আধারমাত্র 
আত্মা তাঁর নিবসে সুরায় জানি, জানি, স্বর্গলোভই 
মা্ুষ বাশের বাঁশী, মর্ত-জনের সবার প্রিয় 
প্রাণ তার মুরলী-নিন্কণ, বর্গ ঘদি কামা, তবে 
মানুষ প্রদীপমাত্ স্বর্গ হেথায় নামিয়ে নিয়ো, 
শিখা তার ক্ষণিক জীবন! হয় তো স্বর্গ সত্য আছে, 
২৩৩ কিন্তু সেটা অনেক দূরে, 
আমার স্বর্গ পেয়েছি সই 
তোমারি এই চিন্ত-পুরে | 
হতেম যদি বাদশা আমি, টে 
এর চেয়ে কি সুখের হ'তো 
তোমার রূপের এই যে আঁলো 
উজল যেন চাদের মতো! 
এই যে আদর, এই যে সোহাগ, 
অমর-করা এই যে চুমা 
তুলনা এর কোথায় আর? রগ ্বরগ সবাই করো 
২৩৪ হর্গ সে এই ধরায় রাজে 
নরক বলো তোমরা যাকে 
তাও দেখেছি এই সমাজে, 
জান্তে কি চাও ভবিষ্যুতও 
কি হবে কার কোন জনমে? 
এখানকার এই জীবনছাড়া 
নেই কিছু আর প্রিয়তমে। 





২২৩৬ 





এরই যেতোমার দিব্যদেহ, 
জাফরানি এ কোমল তন, 
সাজিয়ে রেখো যে সথী 
বীকিয়ে চোখে পুষ্প-ধনুঃ 
তোমার মাঝে যে রূপ রাজে, 
পৃজবে এসো আমার সাথে 
ফুল্প-তরুণ চন্দ্রকলা জ্যোত্মালোকে ভেসে, দেখ না তার উপাঁসনায় 
কোমল করে বাজিয়ে তালি বলতো যেন হেসে-_ মগজ আমি দিবস-রাঁতে ! 
মগ্ধ রাঁডা চমৎকার, 
রত্ব হেন নাইক আর, এন 
পরল-প্রাণা আমার ওগো অনাবধানী-প্রিয়ে, 
জানতে যদি কী এ 
ভাবনা-ভয়ে অশ্র-জলে হয় তো হ'তে সারা, 
নয় তো স্বরা-__-আঁমার এযে বুকের রক্ত-ধারা | 
২৩৭ গ্রণয়িনী বথা মরাঁল গ্রীবাটি 
ফিরাঁয়ে ঈষৎ চকিত প্রা 
সরমে রাউিয়। কহিতে চাহিত 
গোপন কথাটি দয়িত-কাঁ 
শুনিতে সেকথা দুরু-দুরু-হিয় 
দুঃসহ এক আগ্রহ নিয়া, 
যে বহে দড়ারে 
ছু'-বাহু বাড়ায়ে, 
তোমার চোখে ও কার দিশা ব্যগ্রতা ভরি' ব্যাঁ 
আছে কি তার খবর জানা ? ধরণী তাদের ভুলায়ে নিয়তঃ 
কোন্‌ সে রাণীর নয়ন-কোণের কত-না আশার 
চয়ন ক'রে চাউনি আনা? ইলিতে চায় 
ও গায়িকা হংস্যময়ী, জানাতে সবার 
নৃত্য-চপল, চিত্ত-হরা, স্থগভীর ভাঁলবাসাঃ 
তোমার আখির মর্ম কিছু অভাগা মানুষ বোঝে না ইসারা, 
বলতে পারো লো অক্রা? না জানে পড়িতে নীরব ভা 
২১৩৬ ২৪০ 





বৃথা তার নারী-জন্ম 

নাহি যার একথাটা জানা, 
বুকের কমলে রাজে 

রমণীর গৌরব-নিশানা ! 
আকুল কুস্তল-ভার 

যত্্ যার নাহি প্রসাধনেঃ 
নারী হ'য়ে নারীতে 

বোঝে না সে প্রভাব জীবনে ! 


২৪৯ 


হ'তেম যদি নারী আমি, 
বাক্রিদিবা ফুল্লগ্রাণ 
যেতেম গেয়ে রূপের মম 
নিত্য-নব স্তোজ-গান, 
মসমে লুটিয়ে ভূমে 
সইয়েজাগ্থ সামনে তার, 
দিতেম পুজা নারী হওয়ার 
গৌরবেরে বারবার! 


২৪ 


৬১ 


আমাদের গুরু অপরাধ 

দে তো তারই বিরাট শ্রাঁয়ের এক-কণা, 
আমাদের যত দুর্বলতা-_ 

সে তাছারই অসামান্ত শক্তির হৃচনা, 
আমাদের সব্ব পাপাচার-_ 

নিজরুত জানি” তিনি করেন মার্জনা, 
আমাদেরই মাঝে আপনারে, 

দয়ালের প্রকটিয় তুলিতে বামনা ! 


২৪০ 


বাঁড়ক প্রিরে তোমার নিতি 
ভবিষ্যতের সখের দিন, 
আমার অসীম দুখের মতো 
হোঁক সে চির-বিরামহীন ! 
তোমার প্রেমের মদির বিনা 
ধরণী যার শূন্য দীনা। 
তাঁর কাছে কি উচিত এমন 
নিঠুর হয়ে বিদায়চাওয়া ? 
জাঁনই তো মোর জীবন সথী, 
তোমার প্রেমের দানেই পাওয়া ! 


১৪ 





৩ 





কে করেছে স্থরা হুষ্টি-- 
তরল গরল! 
কে গ'ড়েছে নারী-মুর্তি__ 
রূপের অনল! 
ছেড়ে থাক! দুইই যদি 
তাহার বিধান, 
হৃদি-তীর্থের হতাশ-যাত্রীঃ সে-বিধি পালনে তবে 
আকাজ্কা-পথ দীর্ঘ অতি, দিক্‌ দৃঢ় প্রাণ ! 
সঙ্গীত সুরে শ্রম ঘদি তব, ২৪৭ 
দূর করি' কিছু তাহে কী ক্ষতি? 
এসহে বন্ধু, এই পান্শালে 
শ্রাস্ত ও ছু'টি চরণ রাখোঃ 
প্রণয় তোমার হোকনা প্রবলেঃ 
স্বরাঁও সবল হাযুবে নাকো! 
২৪৫ এসেছিহ্ছ পরিয়ে পুজিতে তোমারে, 
জালায়ে” জীবন-ধুপ, 
দেবী তুমি ওগো, দেখিয়াছি তব 
[ও অলোক-মহিম-রূপ ! 
তোমারই মাঝারে দেখিয়াছি আমি, 
মানবীও মোর জাগে, 
দেবী ও মানবী ছুই একাধারে 
জাঁনি হে জানি সেকি আকুল প্রেম-তৃষা, জিনিয়াছি অনুরাগে ! 
ক্ষুধিত পশ্ড সম গরজে দিবা-নিশা, ইভ, 
যা”-কিছু ফেলি” দুরে 2 
ফিরিছ ঘুরে ঘুরে? 
লঃয়ে যে প্রাণ-হরা প্রবল প্রেম-ক্ুধা, 
তুষিতে পারে তারে শুধু এ স্থরা-্থুধা ! 
সাকী লো! সাজা ফুলে 
নিবিড় এলো চুলে, 


চুণীর পাঁনাধার দেলো, দে হাতে তুলে; 
গানের স্থুরে ভেসে, নাচের তালে ছলে, 
স্মৃতির ব্যথা যত আজি সে বাক ভুলে! 


২৪৪৬ 





ওমর খৈয়াম্‌ 





কেবল তব অমূল্য ওই 
হৃদয়-মণি পাইনি 'চাঁজও, 
তুহিন-শীতল পাষাণ ও প্রাণ 
আপন করা শক্ত কাজও ! 
তাত্বে না তো প্রেমের তাগেও, 
মান্বে না হার অনরাগে, 
বিরাট তব শান্ত দর 
বিশ্ব জুড়ে এক্‌লা জাগে! 
২৪৯ 


নরকাগ্রিশিখানল 
টাকে যদি ধরণীর 
শ্যাম-ন্লিগ্ধ কায়াঃ 
হ্ধ্য-চন্্রতারাঁদল 
নাহি যদি রহে স্থির, 
চূর্ণ হয় মায়া, 
নিদয়-হদয়া প্রিয়ে, 
আমি তবু সাথে রবো 
অচল-অটল, 
ঝঞ্ধা-বন্ত শিরে নিয়ে 
যাবো অঙ্পরি” তব 
স্ধাবো কুশল ! 
২৮০ 


৬ 


আমি যেন দেখি সথী তৌযারই ও মুখ, 

আলো ক'রে আছে ওই গোলাপের বুক! 
তাই প্রিমন মুগ্ব-এরা ও মুখেরই সম 

গোলাপও আমার চোখে চিরমনোরম ! 
ওগো নারী, রে হষ্টি তুমি অবনীর। 

গোঁলাণে গঠিত যেন ভিতর-বাহির! 
মাঝে-মাঝে সবিন্ময়ে তাই মনে হয়ঃ 

তুমি তো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়! 

২০৯ 


গোলাপ পল্লবে লেখা, 
স্থরার অঞ্জলি করি' দান 
পেয়েছি এ পান-পান্ধে 
থে গভীর জ্ঞানের সন্ধান; 
নিখিলের যত প্রশ্ন 
কেবল অজ্ঞাত রবে 
দেহ-_আত্মা--কেবা পরম্পর ? 


২৪২, 








পুণিমার চন্ত্রঘম 
পীন-বক্ষ অন্পম, 

দীর্ঘ খু তন ও তোমার, 

সমুন্নত যেন দেবদার ! 
তোমারে হেরিলে আজ হিংসা-বিষে পূর্ণ হয় মন ! 
যে তোমারে ভালবেমে দিবা-নিশি বলে গো আপন, 
বসায়েছ” তুমি যাঁবে হৃদি-সিংহাঁসনে আপনার, 
প্রতি চারু অঙ্গে তব একা যে গো তারই অধিকার! 

২৪১৩ 


হে মোর রহস্যময়ী মৃত্তিকা জননী, 

তব ধনে হয়ে আজ ধনী 

তুচ্ছ করে তোমারে যাহারা 

মূঢ়-চেতা এ হেন কাহার? 

আত্মার কাহিনী যাঁরা উপকথা বলি নাহি জাঁনে, 
তারাই ঘুরিয়া মরে মিছে সেই আত্মার সন্ধানে, 
তাদের জীবন তাই ব্যর্থ আজ ল'য়ে শূন্য হিয়া) 
আমি তো অবাক মোর মৃত্ভতিকাঁর মহিমা হেরিয়া 1 


২৫৪৪ 





এই মাটি-স্বপ্পেঘেরা এই যে মৃত্তিকা, 
অপরূপ রসায়ন 

যাছুকর এই ধুলি যাঁ”র ইন্দ্রজাল 
সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র কীট, মাতঙ্গ বিশাঁত 
নর-নারী ছোট-বড় দীন হ'তে মহান নূর 
সকলই এ মৃত্তিকার ক্ষুদ্র বীজ অতি 

এই মাটি অতুলন 
গন্ধে ভরি? কুপ্জ-বন 

ফুটাইয়া তোলে ফুলদ 


এই মাটি গড়ে তোলে রূপে-রসে রমণীয় দেহ হু 


এই মাটি যার কোলে ভিক্ষু হ'তে রাজ- 
সবাকার চিরদিন সমান অ 


২০৫ 


এই মাঁটি যাঁর বুকে এ হেন স্পন্দন, 
হেন সঙ্গ অন্ভূতি প্রাণে যার হেরি অঙ্গ 
যে-নাটর গ্রতি কণা মাঝে 
অন্তরের দেবতা বিরাজে, 
চন্দ-ক্্-গ্রহ-তাঁরা বিরচিত উপাদানে য 
মূর্খ জনে করে শুধু অবহেলা হেন মৃত্তিকা 


২৪৬ 





ওমর খৈয়াম্‌ 





বিষণ অন্তর মৌর চেয়েছে যখনি 
গাহিবারে আনন্দের গান, 
হে আকাশ, বক্ষে মৌর হেনেছ তখনি 
নিদারুণ বন্তর-সম বাণ! 
হে দুর্ধ্দ নিভীক গগন, 
দুঃসাহসী হে চত্রী মহান 
ফেলিয়া দিয়াছ মোবে, 
ধূলিপরে রুধিরাক্ত প্রাণ 
বারস্বার করিয়া আহত-- 
ছিন্ন-পন্ধপুট এক অসহায় বিহঙ্গের যত ! 


২৮৭ 


র্মান্‌ হে চক্র বিরাট, সহজ্ের রোদন তোমারে 
নাহি পারে 
ধরিয়া রাখিতে ক্ষণ-কাল! 
'যার অনিন্ধ্য গ্রাতে কী সুন্দর হেরি তব ভাল! 
শুধু ও সুনীল মুখপানে, 
নিঃশঙ্ক-পরাণে 
. নিশীথে চাহিতে করে ভয়, 
টামীর সহম্ব আখি অন্ধকারে তীব্র মনে হয়! 


১৪৮ 


ভালবাসি মোর মানসীরে আমি 
এমনই প্রবল প্রেমের টানে, 
নিরখি সে প্রেম নিথিল বিশ্ব 
বিস্ময় আঞ্জি মনে যে মানে! 
ক্ষণেক তাহারে না হেরিলে পাশে 
জীবন-প্রদীপ মান হয়ে আসে, 
তথাপি তাহারে দূরে রেখে আমি 
একাকী আছি এ নির্বাসনে, 
হয় তো৷ মিলন হবে গো আবার 
হুজনের কোন্‌ প্রলয়-্মণে 
২৫৯ 


বুকের ধনে জড়িয়ে বুকে 

ভাব্না ভোলো নিবিড় সুখে, 
চ্ছনে তার 'অধর-পুটে 

অমৃত -্থাদ উঠবে ফুটে ; 
্যায়ের বাধন যুক্তি-ডোর 

ছিন্ন ক'রে হওগো ভোর 
ভালবাসার ক্রিগ্ধ সুরে! 

জাগিয়ে দেবে চিন্ত-পুরে 
ভরাক্ষা-স্ুধা নৃতন প্রাণ. 

অমূল্য সে বিধির দান! 

২৬০ 





একটা কথা পারবে কি হে 
মন খুলে আজ ব'লতে পাঁপী, 
জেনে-শুনেই ক”রছে! তে! পাপ, 


রাখছে না তো মনকে ছাপি” ? 


ছাড়তে যদি পায়ুতে, তবু 


জীবন গেলে ছাড় তে না ভাই, 


পাপ করো যা” বুঝে-স্ুঝেই__ 
এই কথাটি শুনতে বে চাই ! 


২৬০৯ 


ধারাই বেশী নিন্দা করেন 

অন্যজনের দুর্বলতার 
ছড়িয়ে বেড়ান হাট-বাজারে 

প্রতিবেশীর অখ্যাতি ভার 
ভণ্ড তারা সবাই জেনো, 

ভক্ত বিটেল জনে-জনে 
পুণ্যবাণের ছন্স-বেশে 

পাপ করে হে সঙ্গোপনে ! 
অন্ধকারের স্থযোগ খুজে 

দাড়িয়ে থাকে অপেক্ষাতে, 
আমরা ঈষৎ আড়াল হলেই 

তারাও ঢোকে পানশালাতে ! 


২৬২, 


জঘন্য এই জগৎটাঁতে 
নেইকো এমন একটা প্রাণ- 
যার আছে হে পাপের প্রতি 
সহজ-সরল অপাপ টান! 
দেশের পাপী অনেক সময় 
বিদেশে হয় পুণ্যবান ! 
গোলাপ কি গো গাইতে পারে 
আপন বুকের কাটার গান? 


২৬২৪ 


মুগ্ধ যারা গোলাপ পেয়ে, 
_ এগিয়ে এসে ঝ'লুক তারা 

কাপুরুষের মতন কেন 

মিথ্যা ভয়ে হচ্ছে সারা ! 
নিকৃনা তুলে স্বরার-আধাঁর 

দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে, 
জড়িয়ে ধরুক বক্ষে যাদের 

পাগল তাঁরা ভালবেসে ! 


১৬ 





“ওমব বলে আমার বাণী 
জগতকে আজ শুনিয়ে দিও» 
বক্ত-গোলাপ বভীন সুরা ও 
আমার কাছে সমান প্রিয়?” 


৬৫ 





ওমর বলে আমার বাণী 

জগংকে আজ শুনিয়ে দিও, 
রক্ত-গোলাপ, রভীন স্থুরা 

আমার কাছে সমান প্রিয়! 
নারীর »পরে নাইকো আমার 

একটু কণীও অবিশ্বাস, 
বন্ধুরা সব হয়তো শুনে 

করবে আমায় উপহাস! 
এদ্দের আবার জন্মদীতা 

রশ্ধাণ্ডের সেই যে পতি-_ 
শ্রদ্ধা আছে তার উপরও, 

তাকেও আমি জানাই নতি! 

২৬৮ 


দৃষ্টি দেছেন স্াষটিকর্তা, 
বঞ্চিত কি করবো তা'কে? 
ধরবো ছেড়ে ফুলের সুবাস 
খবর বার্থতাকে? 
এই যে দেহ, এই যে পরাণ, 
অনুভূতির সঙ্গ স্নায়ু! 
তার দয়ারই এ সব নিদান 
_.. তিনিই দেছেন অল্প আছু! 
উপবাসী থাকতে শুধু 
ূর্ের! দেয় উপদেশ, 
ছন্ম তোমার সফল করো 
জগৎ-পিতাঁর এই আদেশ! 


২৬১৬ 


ফুলের মতো সুন্দরী এই 

নর্তকীরা ভাগ্যহীনা__ 
নিঠুর প্রাণে তোমরা ওগো 

কোরো না কেউ তাদের ঘ্বণা ! 
আমার বলে এদের জেনো, 

আদর করে অনেক জনে, 
হাস্ত-আলাঁপ নৃত্য-গীতে 

শান্তি ঢালে দ্চ-মনে ) 
তোমার আমার সবার এরা, 

কিন্বে যাঁরা মূল্য দিয়ে, 
হা! ভগবানি, নারীর জীবন 

ফুলের মতই কপার কী ছে? 

২৬৭ 


ক্র আমি তুচ্ছ অতি, 

যোগ্য নহি নরক-বাঁসের, 
স্বর্ণগথও আগ্লেছে মোৰ 

মন্ত বোঝা অবিশ্বাসের ; 
কিন্ত আমি ভালইবাসি 

স্বর্গনরক উভয় লোক, 
অথচ মোর কারুর প্রতিই 

নাইকো তেমন অধিক ঝোক, 
তাই তো ছুঃটোর মধ্যে আমি 

আটকে আছি, লক্ষমী-ছাড়া 
অধঃপাতের প্রতি ধাপেই 

দুঃয়ের ডাকেই দিচ্ছি সাড়৷ ! 


২৬৮ 


৬৮ 





মুকুরের মতো ও-মুখে ভোদার 
আকাশের ছায়া জাগে, 
ও-ছুঃটি নয়নে উথলিয়া ওঠে 
সরা-ফেন অহরাগে । 
থাকুক্‌ তোমার বর্গ কুশলে, 
নরকেই লব ধান, 
তৌনার হাসির প্রতিনূপ সে তো 
আমারই দীর্ঘশ্বাস! 


২৭০ 


ভাগ্যে তোমার মুর্খ জগ 


এক বিষয়ে নেহাৎ ক 


কৌন্‌ জিনিষের কদর কত 


নেইকে। সেটা সঠিক 
'আসল-নকল চেনার যদি 
বুদধিটুকু থাকৃতে। ভা. 
স্ৰাক্ষা-সুধা সুলভ কিগো 
পানশীলাতে থাকতে 
গোলাপ ফুলের সঙ্গ সবী 
ইচ্ছা হ'লেই কেউ ?ি 
একটি গোলাপ কিন্তে তখন 
যা? কিছু মোর বিকি 
২৭১৯ 


এ জীবনের আধার পথে 
পাও যদি কেউ এমন এ 


যে তোমারেই ভালবেসে 
আপন হৃদয় কণ্রবে দান, 


প্রাণ খুলে তায় ভাঁলবেদো। 

জড়িয়ে ধারো বঙ্গে তাকে, 
ত্যাগ ক'রো! সব তার খাতিরে, 

তুচ্ছ ক'রো জগংটাকে ! 
অনিত্য এ ধরায় জেনো 

কিছুই বড় টিকৃতে নারে) 
ভালবাসাই হেথায় শুধু 

অমর হয়ে থাকৃতে পারে ! 


২৭২. 





মুকুরের মতো ও-মুখে তোমার 
আকাশের ছায়া জাগে, 
ও-ছুট নয়নে উলিয়া ওঠে 
স্থরা-ফেন অনুরাগে । 
থাকুক তোমার স্বর্গ কুশলে, 
নরকেই লব? বাঁ, 
তোমার হাঁসির প্রতিরূপ সে তো 
আমারই দীর্ঘশ্বাস! 


২৭০ 





ওমর খৈয়াম্‌ 





কতই খুঁজেছি তবু 

প্রেমিকের পাইনি সন্ধান, 
প্রেমিক বাতীত কেবা 

ভালবেসে দিতে পারে প্রাণ; 
ভাল যে বেসেছ, মেও 

করে যদি আহার বিহাঁর 
প্রেমিক সে নয় কত, 

মরেনি গো পশ্র বৃত্তি তার! 


২৭২০ 


প্রেম যে বিরটি এক নিদ্রা্ারা ক্ষুধিত অনল, 


প্রেমিকের দৃষ্টি রহে নিনিমেষে চাহি অচঞ্চল 
গাট মেহে নিরবধি প্রণয়িনী পানে, 


জগতের কিছু আর এ জীবনে সে তো নাহি জানে! 


".. প্রেমিক বিমুখ হ'লে 

প্রেম যায় দূরে চলে 
সে কথনও ন।হি সহে প্রিয় অবহেলা 
বৈর্য। চাই অপ্রথেয় প্রেমিকের প্রাণে, 


প্রেম নহে দু'দিনের শুধু ছেলেখেলা ! 


২৭৪ 


৬৯ 
জ্ঞানীর মাঝে সেই তো! জ্ঞানী, 
শ্রেষ্ট বালে তারেই মানি_ 
অন্ুউ এই স্রাব বাণী 
বুঝতে বে জন পাবে; 
সেই তো কৰি, রগ্রাহী বলতে পারি তারে 
পড়তে পারে প্রেমের আলোয় যেন ওগো রাণী, 
গোলাপ-দূলে্পাপড়ি ঢাকা গন্ধ-লিপিখানি 
২৭৫ 


বিদায়'বেদনা-অঙ্খ-নীরে 
আমার এ অন্থরক্তা স্বরা-সজনীরে 
ঘদি প্রিয়ে কতু ত্যাগ কঃরি, 
বুলবুলের ক্ষুদ্র গদি দীর্ণ হ'য়ে যাবে লো সুন্দরী ! 
হতাশে পড়িবে ঝরি গোলাপের পেলব পল্লব, 
সেদিন বিশ্বের লোক বিশ্বয়ে করিবে অন্টভব 
ক'রেছে কী ওমর উন্মাদ? 
আমার সে ত্যাগে সবী জগতে রটিবে অপরাধ! 


২৭৬ 








ধাতার সন্তোষ তুমি সাধিতেছ ভাবি, 
বিশ্বের আনন্দ হ'তে হৃদয়ের দাবী 
ওগো ভ্রান্ত-চিত, 
রেখোনাকো করিয়া বঞ্চিত ! 
হেন মিথ্য! উপাসনা কত 
ছেরিলে হবে না প্রীত জগতের প্রন! 
মানুষের বিধি মেনে, বিধির বিধান 
হে ধীমান্‌, 
কোরোনা লঙ্ঘন ; 
কপট ধর্ের নামে সত্য কতু কোরো না বর্জন! 
হন;ল, 


প্রিয় পরিচিত যত চাঁরু-মুখগুলি 

বলো আজ লুকালো কোথায়? 

বলো কোথা কোন্‌ দেশে গেল বুলবুলি__ 
গোলাপ সে ঝরে কোথা যায়? 

জিজ্ঞাসিন এই প্রশ্ন জ্ঞানীরে বে-দিন 
কহিল সে দ্বিধা-লজ্জা হীন__ 

স্থরা-পানে চিন্তা করে দূর, 
তারা যেথা চলে যায়-_-চিরদ্দিন অজ্ঞাত সে পুর! 


2 


ওই আকাশের গ্রহ-তারার 

ভিড়ের মধো যে-দিন যাবে 
শান্ত-শ্যামল ত্লিপ্ধ এমন 

জগৎ কি আর সেথায় পা 
হাঁয় ধরণী, হৃদয় রাঁণী, 

তোমায় ফেলে যেতেই হবে- 


মন্টা-আমার কাঁদছে গো আজ 
সেই বিরহের অনুভবে ! 
২৭১৯৯ 


পান্থশালার পন্থাটি এই 

সবার তরে নয়কো গ্রিয়ে, 
শ্রেষ্ঠ লোকের সঙ্ঘ জেনো_ 

অল্প ক'জন লোককে নিয়ে ! 
কেউ তো ভারা ছোয় না স্থরা 

যেমন তেমন লোকের সাথে, 

স্থযোগ হ'লেই সব আসবে 

পান্র তারা নেয় না হাতে! 





“ওই আকাশের গহ-তারার 

ভিড়ের মধ্যে বেদিন বাবো, 
এমুন নিগ্ধ শাস্ত-শ্যামল 

জগত কি আধ সেথায় পাবো? 
হায় ধরণী, হৃদয়-রাণী, 

তোমার ফেলে যেতেই হবে__ 
মন্টা আমার কাঁদছে গো আজ 

সেই বিরহের অভ শবে 1 


চরকে 





ওমর খৈয়াম্‌ 
সুরা ও সঙ্গীতে যদি 
জীবনের দিন কেটে যায়, 
নদীকৃলে তরুমূলে. 
এ পরাণ তৃপ্চি যদি পায়, 
চাহিন! অধিক স্থুথ 
সম্পদের বিলাস আরাম 
নাহি চাহি পুণ্য-ফল 
হোক তাঁর ঘত বেশী দাঁম! 
হব যদি থাকে তবে 
আছে জেনো সে এই জগতে 
নরক ভীরুর স্বপ্ন 
বৃথা ভয়ে ছুটো ন! বিপথে! 
২৮ 


যৌবনে যাঁর বুকের মাঝে 
স্বপ্ন'লোকের সুরটি বাজে 
দীপ্ত করে প্রাণের প্রদীপখানি, 
অলক্ষ্যে তাঁর অচিন হাতে 
মুগ্ধ হিয়ার রঙীন পাতে 
উঠবে ফুটে গভীর প্রেমের বাণী ৃ 
প্রেমাম্পদের নামটি মনে 
গুঞ্রিয়া সঙ্গোপনে 
কল্পনাতে ক'রবে কাণী-কাণি। 
লক্ষ ভেদের প্রভেদ তাঁকে 
তফাৎ করে আর কি রাখে, 
_.. পারবেনা সে চ'লতে বাধন মানি, 
মত্ত পরাণ মিলন যাচে, 
্বগ নরক পায়ের কাছে 
তুচ্ছ হয়ে লুটাঁয় যে তার রাণী! 


২, 


৭১ 





গ'ড়লে যখন আমায়, তাতে 

হাত ছিল কি আমার কু? 
পরাও যা' এই বেশতৃষা নাথ, 

আমার মেকি ইচ্ছা প্রতু! 
করাও থে সব মন্দ, ভালো 

দয়াল, সে কি আমার কাজ? 
মোর ললাটের লিখনটাতে 

বাজ পড়েছে হঠাৎ আজ! 

২৮২৩ 


ঘবণ্য আমার প্রেমের সাথী 

বাস করে গো ব্যথার ঘরে 
নিত্য নিঠুর প্রভাত এসে 

চিন্ত আমার চূর্ণ করে! 
এই যে দ্রুত-পালিয়ে-যাওয়া 

জীবনটা মোর হেথাঁয় এসে 
মাতৃ-হার! শিশুর মতোই 

একলা কেঁদে বেড়ায় ভেসে ! 
মুক্তি পাবার সকল আশা 

মিলিয়েছে তার অন্তাচলে, 
ছুঃখ শোকের শঙ্কা যত 

কাপছে শুধু বুকের তলে! 

২৮ 


৭২ 





তোমার রূপের আঙুর চোয়া 

পান করি এ স্থধার শ্বারা 
এই নিখিলের আখির আলো! 

তোঁমাঁর রূপেই আপনহারা ! 
তোমার রডীন অধর সথ্থী 

বিশ্ব-হদয় মুগ্ধ করে, 
তোমার চোখের চাউনী যেন 

নিত্য নৃতন শক্তি ধরে! 


২৬৮ 


তারপরে কি, আদর করে 
আন্বে তাকে ধত্ে ধরে 
গোলাপ যেথা কবরে মোর লুটিয়ে পড়ে ঝরে? 
সেই সমাধির বক্ষে কেবল, 
ডাগর আখির ছু;-ফোঁটা জল 
ঢাল্বে কি গো ব্যথায়-ব্যাকুল প্রণয়-উদাস এাঁণে? 
দুখের সে এক মোহন ছবি 
অবাক্‌ হয়ে প্রেমের কবি 
আবৃবে সেদিন কল্প লোকের রডীন তুলির টানে! 
২৮৬ রঃ 


রো 


ওরে আজ, যামিনী কি উন্মাদিনী পারা, 
দিশেহারা 
জ্যোছনা-সাঁয়রে 
লীলা-ভরে 
করিছে গাহন 
আধারের কোন্‌ তীরে খুলি” তার তিথির 
ডুবেছে সে অসহ পলকে, 
ছ্যুলোকে-ভুলোকে 
তুলি, কোন্‌ রূপের ২7. 
নগ্নশুত্র তন্নখানি তা" 
বিছ্যুৎ্বিভীঁয় যেন দিকে-দিকে উঠিছে বক 
পৃণিমার অকলক্ক শশী 
বুঝি তার স্তনান্তরে হইয়া ম“ন 
অলোক আলোকে আজি মহাঁনন্দে ভরি” « 
কিন্তু প্রিয়ে রজনীর উরসের চেয়ে 
মুগ্ধ মোর নয়নের লুন্ধ দৃষ্টি ছেয়ে 
তোমার উদ্দাম ওই পীন প.ঃ 
মনে হয় অনেক 


১০] 


প্রেম শুধু বেধে দিতে পারে বিশ্বময় 
হৃদয়ে হৃদয় ! 
মিলনের মহানন্দে ছু'টি প্রাণ হঃয়ে আত্মহারা, 
সম্পূর্ণ করিয়া তোলে অসম্পূর্ণ জীবনের ধারা। 
অন্তরের বিনিময়ে 
বুগল হৃদয়ে 
লভে তারা যে অমূল্য দান, 
ধরা-তলে সে ধনের নাহি পরিমাণ ; 
সহস্ম তীর্থের পুণ্য, নিখিলের এ্রর্ধ্য আরাম 
অনন্তকাঁলেও কতু নাহি পারে দিতে তার দাম 


ভা 


হা হবার নস তাক 
সাধনাক্স ভতে পাতে ভাই ? 


২2৯৯, 





. তাগশক্ষে ক লও কালে 
আন্বে তাকে যত্বে ধরে-- 
গোলাপ যেখা কবরে মোর লুটিয়ে পড়ে ঝরে? 
সেই সমাধির বক্ষে কেবল, 
ডাগর আখির ছু-ফোঁটা জল 
ঢাঁল্বে কি গে ব্যথায়-ব্যাকুল প্রণয়-উদাস প্রাণ? 
ছথের সে এক মোহন ছবি 
অবাক্‌ হয়ে প্রেমের কবি 
আকৃবে সেদিন কল্প-লোকের রডীন্‌ তুলির টানে! 
সভা 





প্রণয় অধীর নহে ওঠ ছুঃটি যার, 
মে গ্রেমহীনার 
নীরস অধর-পুটে চুষ্বনের চেয়ে, 
তোমার চরণ-পদ্ম ছেয়ে, 
অন্ুরাগ-বিচ্ছুবিত 'অজন্র চুন্বন 
দিই যদি ক'রে নিবেদন 
ওগো মম জীবনের আলো, 
মেই মোর ভালো ! 
প্রতিদিন শক্তিহীন যদি এই দু'বাহু প্রসারি 
ভামার ও তন্ুখানি বক্ষে মোর ধরিবারে পারি, 
সুধা-্সিগ্ধ সে পরশ শান্ত সুমধুর 
হৃদয়ের অর্ব-তাপ কারে দেবে দুর! 
প্রতি রাত্রে তাই মোর শ্রান্ত ছু চরণ, 
তোঁমারেই করিয়া স্মরণ, 
স্বপ্ন লোকে সাঁরা-নিশি বেড়ায় সঞ্চরিঃ 
তব পদ-চিহ্ন অন্রি? ! 
২৮৯ 


হের লালমা৷ সখী পাঁপ ব'লে গণ্য করে যারা, 
এ-কথা কি ভুলে যায় তারা, 
স-লালস! স্থজিয়াছে নিজে ভগবান 


জগতের সাধিতে কল্যাণ! 
লসার বহি-শিখ! সর্বাঙ্গে করিতে অন্থভব 
তিনিই ত দিয়াছেন মানবেরে ইন্জিয্-বিভব ! 


না যদি ভাল-মন্দ সবই সেই ইচ্ছা বিধাতার 
অপরাধী হলে তবে দৌষ কেন ধরিছ” আমার? 


২৪৯০ 
৩ 


৭৩ 


আনো! পরিয়ে, সুরা আনো 

সুরু হোক অধরের কাঁজ 
তোমার ও দেহ-তটে 

স্বর্গ মৌর নামিয়াছে আজ 
ও ছুঃটি কপোল আভা 

আরক্তিম আনো সুরা সই 
তব কেশ মম মম 

হৃদি-তাপ জটিল বড়ই! 


নিশি 


বিধাতার বিধি ছাড়! 

প্রকৃতি মানেনা বিধি আর 
জীবনের রাশ তব 

নিয়তি লয়েছে হাতে তার! 
যা হয় বা! হবে যাহা 

হবেই মে এক্গতে তাই, 
যা হবার নয় তাঁকি 

সাধনায় হতে পারে ভাই? 


২৯৯, 





৭8 





প্রেম-বীজ প্রাণে যদি 

অন্কুধিত হায় থাকে তবে 
জীবনের দিন তব 

মুহ্্ভও ব্যর্থ নাহি হবে! 
বিধাতার তুষ্টি আশে 

বহিলেও বঞ্চিত জীবন, 
অথবা ভোগের মাঝে 


লিপু যদি রহে সদা মন! 
২৯১১০ 


দ্ধ হও যে অনলে 

সে আগুনে করিওনা ভয়? 
অহনুতাঁপে তব পাপ 

না যদি নির্দ্ল কতু হয়ঃ 
প্রলয়ের ঝঞ্ধা যবে 

উড়াইবে জীবনের ধূলি 
ধরণী লঙ্জিতা হবে 


তোমারে যে নিতে কোলে তুলি! 
২৯৪ 


রো 
ত্র্গের মুখে ঝেড়ে চললে যাঁও 
তোমার পায়ের ধু 
পান ক'রে নাও সুরা সমুদ্র ... 
ভেসে যাক্‌ পু ত্ 
চলে ঘায় যারা কেরে নাত আর 
আমেনাতো গেলে ও 
ধ্যান উপাঁদন! এখানে চলেনা 
পৃথিবা সে ময় 
মন্দই বদি মনে করো! তবে 
এসেছিলে কেন শ্ুনি 
পাপের বোঝার অনুতাপ শিল়ে 
কাটাবে কি দিন গর 
২২৯৯৫ 


মিনতি চরণে প্রিয়ে 
দ্বার হতে দিওন! তাড়াযে, 
বারেক দেখার আশে 
সারা নিশি রয়েছি দীঁড়ায়ে ! 
তোমার ভ্রকুটি আমি 
মানিবনা যত ব্যথা পাই, 


তোমীকেই আমি পেতে চ 
আমার এ মাথা যত 
নত ক'রে দেবে ধুলি 'পরে 
ততই ছুটিব আমি 
পিছে তব আকুল অন্তরে ! 
২৯৬ 





মর খৈয়াম্‌ 
ঘৌবন বিদাঁয় লয়ে চলে গেছে আজ ; 
সম্পদের স্বর্ণ রথ 
মিলায়েছে স্বপ্নবৎ 
চ্যুত মোর মন্তকের তাজ! 
উত্দৰ আনন্দ গান 
হয়ে গেছে অবসান; 
বেমেছিন্ু যাহাদের ভালো! 
মরণের অন্ধকারে একে একে সকলে মিলালো 
যে ধগতে জুড়ি তীর 
যুঝেছিল এই বীর 
মহাকাল ভেঙেছে সে ধন্তু 
হেলরিয়া পড়েছে হায় 
ঝঞ্চাহত তরুপ্রায় 
জরা-ভারে প্রাচীন এ তন্ু। 
ভরি ছু'ই করতল 
নেমে আমে আখি জল 
অভাগা অপেয় পানীয়, 
বিশ্বাদ জীবন-মাধ তিজ্ত আজি প্রিয় ! 
২৯৭ 


জীবন-_মরণ- যুগল প্রবাহ 

বহে বায় সাথে সাথে, 
নৃতনের সনে পুরাতন যেন 

মিলিয়াছে হাতে হাতে ! 
প্রবীণের মাঁঝে প্রকাশে নবীন 

যেথা লাঁভ__দেথা ক্ষতি, 
পারেনা রুধিতে মাহুষে জগতে 

কালের প্রবল গতি! 
এসেছিল হেথা সকলে যেমন 

নরনারী ভেদ নাই, 
চলে গেছে পুন কেজানে কোথায় 

সকলেই যাবে তাই! 

২৯৬৮ 


৭৫ 


 ভ) ( 
রত্ন 
নত 


আমার দুখের ছুলভ ধন্‌ 

বেচিবন! আদি বাঁচিতে প্রিয়ে, 
ভোদার বিরহ ঘন্রণা মোর 

কে পারে কিশিতে মূল্য দিয়ে ? 
তোমার মাথার একটি অলক 

ভাঁব অলকায় নে যায় মোরে, 
তোমার চোখের একটি পলক 

দিয়ে যাঁয় যে গো হৃদয় ভাবে! 
সিংছাঁসনের গ্রলো ভনও প্রিয়ে 

ঘেতে পারি আনি হেলার ফেলে, 
জীবনের শধননা কয়ে 

পার্খে ভোঁচ।র কবর পেলে ! 

২৯৯ 


ওগো দ্বারী খোলো ছার, 

খোলো খোলো! একবার, 
দেখাও আমারে পথ 
পূর্ণ কর মনোরথ ; 

ওগো যাঁরা চলে গেছে আগে 
ধরেছিল তারা হাতে, 
যাইনি তাদের সাথে 

মানুষের করুণা কে মাগে? 
আমি চাই ওগো নাথ, 
তোমার অভয় হাত, 

গ্রলয্নের গ্রবল গ্লাবনে 
জগত ডুবিয়া গেলে 
যে হাত রাখিবে মেলে 

ভালবেসে জীবনে মরণে | 

২0০2০ 


৭৬ 


পুণ্যে আমার নাইবা যদ্দি 
ঘটেই সথী স্বর্গবাঁস, 
না হয় হবো নরক পুরে 
আজ্ঞাবহ পাপের দাস ! 
ভাগ্যে যদি যশ না জোটে 
কলক্কটাই কিনবো আমি 
আন্তে না চায় সুখ যদি লো 
ছুঃথটাকেই করবো! দামী! 
দাও এনে দাও রক্ত-সুরা 
ূ নিন্দুকেরা জানুক আজ, 
মগ্য পানের বিরুদ্ধে যে-_ 
মন্তকে তাঁর পড়বে বাজ! 


১০০ 


ধরণী পারিত যদি শ্যামলা থাকিতে চিরদিন, 
মানবের আয়ু যদি নাহ'তো! এমন তুম্ব ক্ষীণ, 
প্রেম হতো মৃত্যুহীন 
বক্ষে সাকা চির-লীন, 
পান-পাজ যদি প্রিয়ে হ'তো৷ অফুরাণ 
গোলাপের ক্ষণস্থায়ী মাধুরী অল্লান 
স্থারী যদি হ'তো হেথা চিরদিন বসস্ত-বাঁতাঁস-_ 
আমার এ আঁখি তব রূপের অনলে 
হয় তো তাহ'লে 
নীরবে দহিত বারো-মাস। 


২০০২ 





পে 


হাঁয় লো প্রিয়ে, হয় তো মোঁদের 
ফুরিয়ে এল সুখের দিন, 
ওই দেখা যাঁয় শুক-তারাটি, 
ভোরের-হা ওয়া বইছে ক্ষী' 
স্বপ্নে যেন দেখছি আমি 
স্ব্গ-ছুয়ার যাচ্ছে খুলে, 
তন্দ্রী-অলন গোলাপ-বাগে 
বুলবুলিরা পণ্ড়ছে ছুলে 


২0০১ 


ছিলাঁম আমর! স্থথে_ পরস্পর আলিঙ্গনে 
বিস্ময়ে অবাক করি কেমনে অজ্ঞাতে 


কেটে গেল জীবনের দিন 
সন্ধ্যা-তারকার সনে, 
যদি মোরা ফুক্প-মনে 
পারিতাম মণরিতে ছু+-জ 


প্রভাত হেরিত আসি'-বিজড়িত সে কোন 


উজল হইয়! আছে ছু”টি হাসি-মুখ, 


উর্ধ হ'তে নীলাকাঁশ চাহিত বিস্ময়ে 


দৃষ্টি লয়ে আগ্রহে উন্মুখ ! 
৩০৪ 





সত (বশ তিশা বস ভিত্তি 
বড্ড আমার পণ্ড়ছে মনেঃ 
তোমায় পেয়ে বুকের কাছে । 
তোমার মুখে তার স্মতিটি 
আজ্‌কে যেন লুকিয়ে আছে ! 
আমার চোঁথে ওগো প্রিয়, 
তাঁর মতনই দেখতে তুমি-__-”» 
এই বলে কি সুখখাঁনি তার 
সোহাগ-ভবে ফেল্বে চুমি? ? 
সি 2 ভা 


স্থায়ী ধদি হ'তো। হেথা চিরদিন ধসন্ত-বাতাস-__ 
আমার এ আথি তব রূপের অনলে 
হয় তো তাহ'লে 
নীরবে দহিত বারো-মাঁস! 





ওমর খেৈয়াম্‌ 


ওগে। আমার পরাণ-প্রিয় ! 

'এমন-দিনে আজ কি জানি, 
পূর্ণ হবে পুলক-রসে 

এ জীবনের পাত্রখানি! 
হৃদয় আজি উচ্ছ্বুনিত 

তোমার প্রেমে প্রিয়তম, 
তোমার অধর স্পর্শ করি, 


ধন্য হবে অধর মম! 
২০০৫০ 


এই থে পথের ধুলি--যাঁরে অবহেলে 

সবাই চলেছে! আজ হেসে পায়ে ঠেলে) 
একদা সে অভিনব যৌবনের গাঁনে 

গেয়েছিল স্থরে-লয়ে সকলেরই কাঁণে 
ক্ষণিকের অনির্দিট হ'লেও সময়, 

বেঁচে থাঁকা এ জীবনে কী আনন্দময়! 
সেদিন মাথায় ছিল গোলাপের তাজ, 

স্রায় বতীন ছিল অন্তরের সাজ! 
আজ সে সন্্রম তার গিয়াছে চলিয়া, 

তাই বুঝি পদ-তলে বেতেছ দলিয়৷ ? 





আচ্ছা প্রিয়ে, মরণ যদি 

শরণ মাগে আমার আগে, 
মৌর কবরে নয়ন-ধারা 

ঢাদ্বে কি গো অনুরাগে? 
তুচ্ছ আমার দীন সমাধির 

অসাড়-শাতল মাটির'পরে 
বিরহিণীর বন্্রণা কি 

অশ্রু হ'য়ে গড়বে ঝরে? 
ছুঃখ তোমার দু'দিন পরে 

বখন মর্ধী জুড়িয়ে যাবে, 
মৃত্যু আমার ভাগা ভেবে 

হয়তো তখন তৃপ্তি পাঁবে। 

২০0০ল. 


তাঁ'রপরে কি আমার মতো 


দেখলে কা'কেও বাম্বে ভালো-_ 


মুখখানি যার তোমার বুকে 


আমার মুখের জাল্বে আলো! 


করতে গিয়েই আদর তাকে, 
বলবে কি-_“মেই থায়ামটাঁকে 
বড্ড আমার পড়ছে মনে, 
তোমায় পেয়ে বুকের কাছে। 
তোমার মুখে তার স্থৃতিটি 
আজ্‌কে যেন লুকিয়ে আছে! 
আমার চোখে ওগো প্রিয় 
তাঁর মতনই দেখতে তুমি” 
এই ঝলে কি মুখখানি তাঁর 
সোহাগ-ভরে ফেল্বে চুমি? ? 
২০০৮ 


৭৭ 





রোবাইঃ 


অতৃপ্ত এ অন্তরের একান্ত কাঁমনা এই মৌর-- 
এ জীবন-অমানিশা হয়ে গেলে ভোর, 
আমি. কোনো স্বপ্নচারী প্রণয়ীর হবো পানাধার ; 
পাত্রপূর্ণ স্বরা হতে তার 
গ্রাণের আনন্দ যত--জীবনের দুর্লভ মাধুরী__ 
করিব লো চুরি) 
নবজন্মে সর্ব-সাঁধ ছিটা, যে চাই, 
কে জানে স্থুরার গুণে হবে কিনা তাই! 
২০০১২ 
ভুলো না তাঁদের বদ্ধ লীবনের আনন্দ-লগনে 
কারে গেছে যাঁরা কাল হাসি-খেলা তোমাদে 
বিস্বৃত স্বৃতিৰ টানে অতীতের মনে-পড়া মুখ 
মৃত্তিকার কারাগারে কাঁদে বারা তৃষাতুর বু. 
অনাদূত তাহাদের তুলে যাওয়া সমাধি-শিয় 
ঝরে-পড়া গোলাপের দু'একটি পাপড়ি আ। 
ভালবেসে মাঝে মাঝে সঘতনে দিও, রেখে 
তোমাদের পাত্র হ'তে সুখ সুরা স্নেহে বরযি, 


৯০০ 
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